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বিজ্ঞাপন! 


স্রীমস্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি 
পুরাঁণ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস ইহা! রচনা করিয়াছেন | ব্যাস 
কহিয়াছেন, “অষ্টাদণ্শ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াও যখন 
তীহার সম্যক চিত্ততু্টি হইল না তখন নারদ আসিয়! 
তীহাকে ভাগবত রচন। করিতে কহিলেন । অনন্তর 
ভাগবত রচন। করিয়া ভীঁহার তৃপ্তি জম্মিল।”” এই 
কথার তাঁৎপর্যয ভাঁগবত পাঠ করিলেই বিশেষ অবগত 
হওয়া যাইতে পারে । ভাগবত সত্যই সকল পুরাণ 
অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ। ব্যানের অসীম জ্ঞান পরিণত ও সম্মা- 
র্জিত হইয়া এই পুরাণে নিহিত আছে। ব্রঙ্গজ্ঞান 
ইহার এতিপদেই পাওয়। যায়। সুললিত পদবিন্যাস 
ও গস্তার ভাবে এই পুরাণ পরিপূর্ণ রহিয়াছে! ইহাই 
দ্বৈপায়নের কবিস্বশক্তির প্রমাণস্বরূপ । এই জমুদায় 
গুণে ভাগবত আমাদিগের দেশে হেরূপ খ্যাতি লাঁভ 
করিয়াছে তাহা আমার আর অধিক বলিবার প্রয়োজন 
নাই। 

এক্ষণে আমি ইহার বাঙ্গালা! অনুবাদে প্রবৃভ হই- 
রাছি এবং প্রতিমাসে দশ কফরম। করিয়া এক. এক খণ্ডে 
প্রকীশ করিতে মানস করিয়াছি । এক্ষণে এক খণ্ড 
প্রকীশও করিলাম । পাঠকবর্থ পাঠ করত পরিতৃপ্ত 
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হইয়। আঁমাকে উৎসাঁহ দিলেই ইহাঁতে দিদ্ধ হইতে 
পারি? 

শ্রীমান্‌ শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্য। অনুসারেই আমি এই 
ভাগবত অনুবাদ করিলাম । কিন্তু মধ্যে মধ্যে উত্রুষ্ট 
বোধে অন্যের ব্যাখ্যাও গৃহীত হইল ! 

বাগ ছিল, ভাষায় অধিক সংস্কত শবের প্রয়োগ 
নাঁথাকে। কিন্তু ভাগবত এত কঠিন ও এত পারি- 
ভাঁষিক শব্দে পুরিত যে তাহার তুল্যার্থ সহজ বাঙ্গালা 
শব্দ পাঁওয়। যায় না! অতএব আমার সে অভিপ্রায় 
সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহাতে পাঠকবর্ণ ভীত হইবেন 
না। দুই চারিটী সংস্কৃত শব্দ ও দুই একটী দার্শনিক 
মত আয়ভ্ত করিতে পারিলেই গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে 
পারিবেন । 

রছুলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচক্জ হাজরা মহাশর 
পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-সমাথা ও প্রচাঁরবিষয়ে বিশে পরি- 
শরম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাদৃশ পরিশ্রম না 
কব্ধিলে উক্ত কার্য নির্বাহ কর। কঠিন হইত। অতএব 
এ স্থলে তীহার প্রতি রুতজ্ভতাঁ স্বীকার ন। করিয়া 
থাকিতে পারিলীম না| ইতি 


শীদুর্গাচরণ শর্ম্মণঃ 





কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ । 
ইৎ ১লা জুলাই, ১৮৭০। 


শ্ীমদ্তাগবত। 


প্রথম ক্ক ॥ 


নান! পুরাঁণ প্রণয়ন এবং অশেষ শীজ্র অধ্যরনেও পরিতৃপ্ত 
হইতে না পীরিয়! পরাঁশরনন্দন ব্যাসদেব দেবর্ি নারদের 
উপদেশত্রমে ভগবগ্ণবর্ণন-রূপ শ্রীমস্ভাগবত গ্রন্থ আর্ত 
করিতে মানস করিয়া কহিতেছেন, আমরা প্রথমতঃ পরম- 
সত্য-ন্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি | তমঃ, রজঃ এবৎ সত্ব 
নামক শুপত্রর়ের কীর্ধ্য ভুত ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা রূপ ত্রিবিধ 
সৃষ্ট পদার্থ সকলই অসত্য, কিন্ত যেরূপ তেজে এব মৃশ্বয়- 
কাচাদিতে জলত্রম হইয়া থাঁকে, সেইরূপ একমণত্র সেই পরমে- 
শ্বর সত্য বলিয়াই ইহারাঁও সত্য বলিয়া! প্রতিভাত হইতেছে! 
উপাধিভেদে ঈশ্বর নানারূপ বলিয়া অন্যের ভ্রম জন্মে? 
কিন্ত তাহার সে ভ্রম নাই , তিনি আপনার তেজোঘ্ারাই 
তাঁহার নিরাস করিয়া থাঁকেন। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও 
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খস সেই পরমেশ্বর হইতেই হইতেছে । কাঁরণ চরাঁচ- 
রাঁদি যাবতীয় কাঁ্য্যে তীহীর বন্বন্ধ এবং আঁকাঁশকুস্ম প্রভৃতি 
সমস্ত অকার্ষ্ে তীহীর অস্বন্ধ দেখা যাইতেছে। তিনি এক 
বার মৃত্তিকা ও স্বর্ণের ন্যায় এই বিশ্বের কারণ বলিয়া 
প্রতিভাত হইতেছেন ; আবাঁর কলস ও কুগুলের ন্যায় এই 
বিশ্বরূপ কার্ধ্য হইয়া প্রকাশ পাঁইতেছেন। ত্রদ্ধ এই বিশ্বের 
কেবল কাঁরণ নহেন ? ইহাকে বিশেষরূপে অবগ্কতও আঁছেন। 
তাহার সেই জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়। তিনি আদিকবি 
ত্রদ্ষা্ন অস্তঃকরণে বেদ 'প্রকীশ করিরীছিলেন, কারণ বেদে 
পশ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধি কুষিত হয় ৷ 
এই পরমরমণীর ভাগবতগ্রন্থে মাঁৎসর্যযশুন্য মহাত্াদিগের 
ফলাভিসন্ধিরূপ ভ্রমাদিবিরহিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিশেষ রূপে উল্লি- 
খিত হইয়াছে । আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিটদবি 
তাপত্রয়ের উন্ম,লক মুখ প্রদ পরমার্থস্বরূপ বন্তৃও ইহা হইতে 
অনায়াসেই জানিতে পারা যায় । অন্যান্য শীল্ত্র ছারা ঈশ্বর 
নিরূপণ করিতে হইলে অনেক বিলম্ব ও কষ্ট হয়, কিন্ত মনুষ্য 
ইচ্ছাপুর্ধক ভাগবত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণণৎ তীহার নিশ্চয় 
করিতে পাঁরে। অতএব এই গ্রন্থ কর্মকাঁও, জ্ঞানকাণ্ড ও 
দেবতীবিষয়ক সকল শীস্র অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ । 
হে ভাবগ্রাহি-রসিকর্ন্দ ! নিখিলপুকবার্থসাঁধন বেদরূপ 
কণ্পতকর পরমীনন্দ-রস-সম্পৃক্ত এই ভাগবতফল নারদ টৈকু 
হইতে আমাকে আনিয়া দেন » আমি তাহা শুকমুখে নিক্ষেপ 
করি । এক্ষণে তীহা'র বদন হইতে বিগলিত হইয়া সেই অমৃত- 
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ফল পৃথিবীতে পতিত হইল, তোমরা মুক্তিকাঁল পর্য্যস্ত 
মুমুহুঃ আন্বীদন করিতে থাক । 


পুর্ব কালে হরিক্ষেত্র টৈমিবাঁরশ্যে শোঁনকাদি খষি সকল 
হরিকে অবলম্বনস্বরূপে লাত করিবাঁর নিমিত্ত সহজ্র-বৎসন্- 
ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ! এক দিন তীহীরা 
প্রাতঃকালে আহবনীয় অগ্মিতে হোমকার্ধ্য সমাপন করিরা 
সমীপোঁপবিষ্ট হুতকে অভ্যর্থন! করত আ'দরপুর্বক জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অনঘ! তুমি মহাঁভীরতাদি অশেষ ইতিহাঁস কেবল 
পাঠ কর নাই; অন্যের নিকট এ সকল ব্যাখ্যাও করি- 
য়াছ। অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্শীন্্ও তোমার অবিদিত 
নাই? হেস্ুত! বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবীন্ বেদব্যাস এব 
অন্যান্য সগডণ ও নিগুণ ব্রন্মবিৎ যুনিগণ যে কিছু অবগত 
ছিলেন, তুমি তীহাদিগের অনুগ্রহে সে সকলই বিশেষরূপে 
জানিতে পারিয়াছ। সেই সকল গুকজনেরা প্রিয় শিষ্যদিগকে 
যে সকল গুপ্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তোমার অবিদিত 
নাই । অতএব আধুম্মন্! তীহাঁদিগের সকল গ্রন্থ হইতে 
যাহীকে মনুষ্যের নিশ্চয় মঙ্গলসাঁধন বলিয়া স্থির করিয়াছ, 
তাহাই আমীদিগের নিকট ব্যক্ত কর। হে সভ্য! এই 
কলিযুগে মনুষ্য প্রায় সকলেই অন্পায়ু, অলস, মন্দবুদ্ধি, 
বিদ্বাকুল ও রোগাঁদি দ্বারা আক্রাস্য হইয়াছে । যে সকল 
শাস্ত্রে নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহা এক বাঁরে 
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শ্রবণ করিবার নে; অংশ অৎশ করিয়া শুনিতে হয়। 
অতএব তুমি প্রানীদিগের হিতসাঁধনের নিমিত্ত বৃদ্ধিপূর্বক 
সকলের সার সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ কর; তাহা 
হইলে বুদ্ধি প্রাসন্্ হইবে । সত! ভক্তদিগের পালনকর্তা 
তগবান্‌ কোন্‌ ব্যক্তির মক্লসাধনের নিমিত বন্গদেবের উরসে 
দেবকীর গর্ভে জন্মাগ্রহণ'করিয়ধছিলেন,তীহা তুমি অবগত আছ, 
অতএব বর্ণন কর» আমাদিগের শুনিতে বাঁসন' হইতেছে? 
তোমীর মঙ্গল হউক্‌॥ নীরাঁয়ণের অবতীর মন্গৃষ্যের মঙ্গল ও 
সমৃদ্ধির নিমিত্তই হইয়! থাকে । মনা ভয়ীনক সংসার প্রাপ্ত 
হইয়া বিবশ হইলেও যদি এক বাঁর তীহার নীমৌচ্চারণ করেঃ 
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ, মুক্ত হয় ; কারণ ভরও তীহার নাম 
শুনিলে ভয় পাঁয়। যে সকল খধি তীহাঁর পাদযুগল আঁশ্রর 
করিয়া শমপর হইয়াছেন, তীহীরা সাক্সিধ্যমাত্রেই অন্যকে 
পবিত্র করেন, কিন্ত গঙ্গীজল মেবন না করিলে শুদ্ধ করিতে 
পারে না ॥ পবিত্র শ্লোক দ্বারা সেই ভগবানের কর্ম শব 
করিতে হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র হইতে বাঁসনা করেন, তিনি 
অবশ্যই শহর কলিরূপ মলনাশক যশ£কীর্তন শ্রবণ করি- 
বেন। ভগবান্‌ লীলাক্রমে অংশে অবতীর্ণ হইয়া মহ যহৎ, 
কর্থ করিয়াছিলেন, নারদাঁদি পণ্ডিতেত্রা তাহা গান করি- 
য়াছেন। এক্ষণে শ্রদ্ধীসহকারে আঁমরা শবণ করিতে বাঁসনা 
করিতেছি, অতএব সেই সকল উল্লেখ কর। হরি লীলা- 
ক্রমে আপনার মীয়ার় যে যেরূপে অবতীর্ণ হইয়শছিলেন, 
তাঁহাও বল। আমরা ত তাহার চরিত শুনিয়া তপ্র ভ্ইন্চে 
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পাঁরি না। ওৎস্থক্য ক্রমশ£ই বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে। তীহাঁর যশও 
অবণ করিলে অজ্ঞান নষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা উহীর প্রাতি- 
পদেই রসাম্বাদন করেন । কেশব মনুষ্যরূপ ধারণ করত 
প্রচ্ছন্ন হুইয়া রামের সহিত গৌবর্ধন-্ধারণাঁদি অলে+কিক 
কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ 

আমরা কলিকে উপস্থিত দেখিয়া এই বৈষ্কবক্ষেত্রে 
যজ্ঞন্থলে উপবেশন করত হুরিকথা শুনিবাঁর নিমিত্ত প্রতীক্ষা 
করিতেছিলধম । এক্ষণে বিধাতা সাঁহুসাঁপহারী কলিরপ 
মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তৌমাঁকে কর্ণধার দেখা- 
ইয়াদিলেন ! সৌম্য ! ত্রান্ষণদিগের হিতসাঁধক ধর্মের 
বর্ধন্বরূপ যোখেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ গ্রহণ করিয়া টবকুণ্ে 
প্রস্থান করিয়শছেন ; অতএব এক্ষণে ধর্ম কাহার শরণাগত 
হইয়াছেন বল। 


খধি-প্রশ্রনাগক প্রথম অধ্যায় মম!প্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায়! 


লোমহর্ষণনুত উগ্রশ্রবাঁঃ খধিদিগের পূর্ধোক্তপ্রকীর প্রশ্নে 
সন্ভষট হইয়া ভাহাদিগকে নমস্ষীর করত বলিতে আঁরভ্ত 
করিলেন, শুকদেব সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া একীকী প্রস্থান 
করিলে পর ভঁহার পিতা কুষ্ণ ট্বপাঁয়ন বিরহে কাঁতর হইয়া 
“পুত্র !” এপুত্র !” রবে বারত্বার আম্বীন করিয়াছিলেন। 
তাহা শুনিয়! শুক বৃক্ষরূপ ধারণ করত তীহাঁকে উত্তর 
দিয়ীছিলেন, কারণ তিনি ধোগবলে সকলেরই অন্তঃকরণে 
প্রবেশ করিতে পাঁরেন | মহাঁত্সা স্বভীবজ-ককণ-গুণে সংসাঁর- 
রূপ প্রগাঢ় অন্ধকার অতিক্রম করিতে অভিলাষী সংসারী 
ব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মতত্ের প্রকাশক, অসীধারণ-প্রভাঁৰ সম্পন্ন, 
নিখিল বেদীর্ঘের সারভাগশ্বরূপ পুরাঁণসক্রীন্ত অনুপম 
গৃঢ় কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন! এক্ষণে আনি সেই মুনি- 
শুক ব্যাসনন্দনের চরণে নমস্কাঁর করিয়া শরণাঁগত হইলাম । 

শ্রন্থ কীর্তন করিতে হইলে প্রথমতঃ নারায়ণ, সরন্বতী ও 
ব্যাসদেবকে নমস্কীর করিতে হইবে | 

খধিগণ ! তৌমরা আমাকে লোকের মঙ্গলকর হর্বিষয়ক 
প্রশ্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে আমি সধাতিশস্ম আনন্দিত 
হইলাম । সংসারে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রম্ম আর হইতে 
পারে নাঃ কারণ ইহাতে আত্মা প্ুঁসন্ন হয় । স্বর্গাদিলাভের 
উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্ম অপেক্ষা নার্থ-শুন্য ভগবদ্তক্তিই পুক- 
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ধের পরম ধর্শ। বাহ্দেব-বিষয়িণী ভক্তির সহযোগে ধর্ম 
শীঘ্রই উবরাগ্য এবং নিরর্থক তর্কাদির অগৌচর জ্বীন 
উৎ্পাঁদন করে । লোকে যাহীকে ধর্ম বলে ১ তাহাঁতে যদি 
হুর্িকথাশ্রবণে ভক্তি উৎপাদন করিতে না পীরে, তবে 
সেনিক্ষল। উত্তম রূপে অনুষ্ঠান করিলেও সে ধর্ম কেবল 
বৃথা শ্রমমীত্র হইয়া থাঁকে। অর্থ, যুক্তি লাভের নিমিত্ত 
অনুষ্ঠিত ধর্মের যোগ্য উদ্দেশ্য নহে! মুনিগণ বলিয়া 
খাঁকেন, কাম অর্থের যথার্থ ফল বলিয়া গণ্য হইতে পরে 
না। ইন্ড্রির সুখকেই বা কি রূপে বিবয়ভোগের ফল বলিয়া 
নির্দেশ করিতে পারি; কারণ মনুষ্য বত দিন জীবিত 
থাকে, তত দিনই বিষয়ভোগ করিতে পারে। অপর, 
সর্গদিলাভের নিমিত্ত ধর্কার্য্যের অনুষ্ঠান করা জীবনের 
পয়ে'জন নহে, তন্থুজিজ্ঞাসাই তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য | 
অনেকে ধর্মকেই তন্তু বলির! জানেন, কিন্ত তাহ] নত্য নহে ॥ 
বেদবেত্তাঁরা বলিয়া থাকেন, অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানেরই নাম 
তত্ব। নেই জ্ঞানই কখন ব্রন্ধ, কখন পরমাত্মা, কখন বা 
ভগবান্‌ নামে কথিত হুইরা থাকেন! শরদ্ধাবান্‌ মুনিগণ বেদান্ত 
শ্রবণ দ্বারা উপার্জিত বৈরাগ্য-দংবলিত ভক্তি দ্বারা সেই 
পরমাত্মীকে আপনশদিগেতেই দেখিতে পীন! অতএব হে 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপন্বিগণ! লৌকে আশ্রমবিভাগ অনুসাঁরে যে যে 
ধর্মের অনুষ্ঠান করে, হরির তুষ্টি উৎ্পীদন সে সকলেরই 
ফলন্বরূপ । এই সকল কারণে ভক্তের পালনকর্তা ভগ- 
বান্‌কে এক মনে শ্রবণ করা, কীর্তন করা, ধ্যান করা 
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এবৎ পুজা করা উচিভ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে ভগবানের 
খ্যানরূপ অসি সহকারে কর্মগ্রন্থি ছেদ করিতে পারেন, তীহীর 
কথা শ্রবণ করিতে কাঁহীর ন1! মন হুইবে? তীর্ঘ-নিষেবণ 
প্রস্থৃতি পুণ্য কার্য দ্বারা মন্গুষ্যের ভগবানকে সেবা করা হয় ! 
তাহা হইতেই ধর্মে অদ্ধা জঙ্গে। শ্রদ্ধা হইলেই অণ্পে অপ্পে 
শ্রবণের ইচ্ছা হইতে থাকে । ইচ্ছা হইলেই অভিকচি জন্মে 
ষীহারা হরিকথা শ্রবণ করেন, পবিত্রনমা, সাধু ব্যক্তির 
সখা হরি তীহীদিগের কামাদিবাসনারূপ বাহ্য ও আস্তরিক 
অমঙ্গল দূর করেন। সেই সকল অনঙ্গল অধিকীৎশে নষ্ট 
হইলে পর, নিত্য ভাগবত সেবা করিলেই পবিভ্রকীর্তি ভগ- 
বালে নিশ্চল। ভক্তি জন্মে । তখন চিত্ত রজঃ ও তমোগুণজন্য 
কাম-লোভাদি-বিরহিত হুইয়া সত্বগুণেই পর্ধ্যবসিত হয়? 
ভগবস্ভক্তির সহযৌগ হেতু মন প্রসন্ন হইলে মনুষ্য সৎসাঁর- 
সৎসর্গ হইতে মুক্ত হন; সুতরাং তীহার ভত্বজ্ঞান জন্মে ॥ 
জ্বানোৎ্পত্তির পরক্ষণেই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়? 
তখন তাহার অহঙ্দ্ধি নাশ পায়; সকল সংশয়ই দূরীভূত 
হয়; এবং অনীরন্ধফল যাবতীয় কর্মই বিনস্ট হইয়া যায়। এই 
কারণে পণ্ডিত ব্যক্তিরা পরম আঁনন্দসহকারে ভগবান্‌ বাঙ্গ- 
দেবে নিত্য ভক্তি করিয়া থাঁকেন। তাহাতে আত্মা প্রসন্ন হয় 

একমাত্র পুকষই সত্ব রজঃ ও তমোনামক প্রাকৃতিক 
গুপত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হর রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন | 
তথাপি ভাহাদিগের মধ্যে সত্বমর হরি হইতেই মনুষ্যের মঙ্গল 
হইয়া থাকে। যেরূপ জড় ও প্রকাঁশ-রহিত পৃথিবীময় কা্ঠ 
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হইতে প্রথমতঃ চলৎশক্তিসম্পন্ন ধুম, পশ্চা সেই ধুম হইতে 
বেদোক্ত কার্য্যের সাধন উৎ্ক্উটতর অগ্মি উৎপন্ন হয়, 
সেইব্ূপ তমো হইতে রজঃ এবৎ রূজো হইতে সত্বগুণ উৎ- 
পন্ন হইয়া ত্রন্ধকে প্রকাশ করে ; সুতরাৎ সত্বগুণনয় হরি, 
বিরিঞ্চি ও হুর উভয় হইতেই প্রধান! পূর্বকালে মুনিগণ 
এই সকল কারণেই ভগবানকে শুদ্ধসত্বরূর্পে ভজন] করি- 
তেন$ অতএব এক্ষণে বাহার ভীহঈদিগের অনুকরণ করি- 
বেন, ভীহীরাঁও সংসারের মঙ্ল সাধন করিবেন যে সকল 
শীস্ত ব্যক্তিরা মোক্ষ লাঁভ করিতে বাঁসনা করেন, তাঁহারা 
পিতৃ ও লোকপাঁলদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নীরায়ণের 

হশই ভজন] করেন, কিন্ত কাহারও দ্বেষ করেন না! আর 
বাহীরা নিজে রজঃ ও তমৌগুণাঁবলব্বী তীহারাই রজজ্তম- 
প্ররৃতি পিতৃ ও ভূতপতিদিগকে শ্রী, এশ্বর্য্য এবৎ সম্তাঁন- 
লাভের নিমিত্ত উপীসনা করিয়! থাকেন । বেদ, যজ্ঞ। যোগ, 
ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম, এই সকলেরই তাঁৎপর্য্য একমাত্র 
বাসুদেব 1 বাসুদেব ভিন্ন আর গতি নাই! ভগবান নিজে 
নিশুণ হুইয়াও কা্ধ্য-কারণাঝ্সিকা আপনার গুণমরী মায়ায় 
প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন । পশ্চাৎ, সেই 
গুণ সকল আকাশীদিরূপে প্রকাঁশিত হইলে পর, তাহাদিগকে 
যেন আপনীব গুণ বলিয়াই জ্ঞান করত সকলের অভ্যন্তরে 
বিরাজিত হইয়া আছেন ; কিন্ত বাস্তবিক হার সে অভিমান 
নাই ও কারণ তিনি বিশুদ্ধ চিতুত্বূপ। যেমন একমীত্র 
বছ্ধি আগন উৎপত্তির স্থানভূভ যাবতীয় কান্ঠেই নিহিত 

ঙ্ 
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আছে, সেইরূপ বিশ্বা্া পরমেশ্বর একাঁকীই নানা ভূত 
আশ্রয় করিয়া নাঁনা রূপে প্রকীশ পীইতেছেন। ভগবান্‌ 
নিজগুণনির্মিত সুক্মমতূত, ইক্দ্রির, আত্মা ও মনৌরূপ তৃত- 
চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া ইচ্ছাক্রমে উপযুক্ত বিষয় ভোগ 
করিয়া থাকেন । সত্বগুণময় লৌককর্তা লীলীক্রমে দেবতা, 
পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লৌকসমূহ 
পালন করেন। 
শীত ণবদ্ধুণ-বর্ণন-নাঁমক দ্বিতীয় অধ্যার সমাণ্ত। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


সুভ বলিলেন, ভগবান লৌক-সৃষ্ঠির নিমিত্ত প্রথমঃ 
মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা বিনির্ষিত, পঞ্চমহাভুতময়, 
একীদশেক্দ্িয়সম্পন্ন পুৰষরূপ ধাঁরণ করিয়ীছিলেন। সেই 
পুকষ পদ্মনীমক কণ্পে যৌগনিদ্রা অবলঘ্ঘন করত শয়ন 
করিলে পর, তীহার নাভিহ্দ হইতে এক পদ্ম জন্মে নেই 
পদ্মগর্তে ব্রক্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুকবরূপ বিশুদ্ধ সত্ব- 
গুণময় ॥ তীহীরই অবয়ব-সংস্থাঁন দ্বারা এই জগৎ্প্রপঞ্চের 
উত্পত্তি হইয়াছে । যোগী সকল প্রভূত জ্ঞান রা সাক্ষাৎ- 
কাঁর লাত করত বলিয়া থাকেন, ভগ্যবানের পুকষরূপ অসংখ্য 
অস্ত হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ, নীসিকা, মৌলি ও কুগুলে 
ভূষিত। পুকধাবতাঁর অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজ- 
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স্বরূপ! ইহীর ধ্বংস নাই। চরমে সকল অবতাঁরই এই অব- 
তারে বিলীন হয়! ইহাঁরই অংশ দ্বার দেবতা, পশু, 
পক্ষী ও মনুষ্যাঁদিরপ নানাবিধ অবতীরের সৃষ্ঠি হইয়া থাকে৷ 
খিনি প্রথমতঃ পুকষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই পশ্চাঁৎ 
কোঁমারনামক সৃত্ভি আশ্রয় করত ত্রাক্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
সুছুশ্চর ব্রহ্মচর্যয আচরণ করিয়াছিলেন! লোকনাথ এই 
রিশ্বের উৎপত্তির নিমিত্ত দ্বিতীয় বার শৃকররূপে অবতীর্ণ হইয়া 
জলমগ্মা পৃথিবী উদ্ধীর করেন দেবর্ষি নারদ তীহার তৃতীয় 
অবভাঁর। বিভূ এই অবতারে বৈষ্ণব তন্ত্র প্রচার করিয়া- 
ছিলেন? ইবঞ্ণব তন্ত্র দ্বারা মনুষ্য কর্মভোগ হইতে মুক্ত হয় ! 

ভগবান চতুর্থ অবতারে ধর্ম-ভার্ধ্যার গর্ভে নরনারায়ণ 
রূপে অবতীর্ণ হইগ্না আত্মপ্যম করত দুশ্চর তপস্যা করিয়া- 
ছিলেন ১ এবং পঞ্চমে দিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে অবতীর্ণ হুইয়! 
কালবশে নষ্ট প্রায়, নিখিল তত্বের নিশ্চিতিসাঁথন সাৎখ্য দর্শন 
প্রচার করিয়াছিলেন । দত্তীত্রেয় তীহাঁর ষষ্ঠ অবতার? এই অব- 
তারে অত্রির প্রার্থনানুসারে ভীহার পুত্রূপে বতীর্ণ হইয়া 
বিশ্বকর্তী অলর্ক ও প্রহ্রাদাদির নিকট আত্মবিদ্যা কহিয়া- 
ছিলেন । সপ্তমে কচি হইতে আকুতীর গর্ভে যজ্ঞ নামে 
অবতীর্ণ হইয়া ্ায়স্তুব মন্স্তর পাঁলন করেন ১ এব অস্টমে 
মেকদেবীর গর্ভে ও অগ্মীধুপুত্রের রসে খষভ নামে অব- 
তীর্ণ হইয়া পণ্ডিতদিগকে সর্বাশ্রম-নমস্কুত পরমহৎসের পথ 
দর্শন করান 

পৃথু নামে নারায়ণের অভিরমণীয় নবম অবতার ! এই 
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অবতারে তিনি খবিদিগের প্রীর্থনা অনুবারে পৃথিবী হইতে 
নীনণবিধ রত্ব এবৎ ওষধি দৌহন করিয়াছিলেন ! অনস্তর 
চাক্ষুবনামক মন্বত্তরে জলপ্লীবন হইলে পর» তিনি মত্স্যনীমক 
দশম অবতীর গ্রহণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় আরোপণ করত 
বৈবস্থত মনকে রক্ষা করেন । 

পুর্বকাঁলে যখন দেব ও অস্গুর গণ মিলিত হইয়া সমুদ্র- 
মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্‌ সেই সমর কুষ্রূপ একা 
দশ অবতীর গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বত ধারণ করিয়া- 
ছিলেন । দ্বাদশে ধন্বস্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়' অম্মতভাগ্ড 
গ্রহণ করত সাগরগর্ভ হইতে উশ্িত হন৷ ত্রয়োদশে 
মৌহিনীরূপ ধারণ করিয় সৌনদর্্যমুগ্ধ দেবতাঁদিগকে অমৃত 
পান করান। চতুর্দশে নরসিংহ হইয়া, রজ্জুনির্মাতা এরকা- 
তৃণের ন্যায়, উকদেশে রাখিয়া দৈত্যেক্্র কশিপুকে নখ দ্বারা 
বিদারণ করেন পঞ্চদশে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া বলির 
বজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন এবং ভ্রিলেঁক অধিকার করিতে অভি- 
সন্ধি করিয়া এ রাজীর নিকট ছলপুর্ক ত্রিপাঁদপরিমিত 
ভুমি প্রীর্থনা করেন। যৌড়শে পরশুরাম হইয়া ক্রোধ বশতঃ 
পৃথিবীস্থ যাবতীয় ত্রাক্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগরকে একবিংশতি 
বার নিঃশেষে বিনাশ করেন। সপ্তদশে সত্যবতীর গর্ভে 
ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন এবং মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি 
সাত্রিশয় সঙ্কুচিত দেখিয়া বেদতকর শীখা বিস্তার করেন । 
অক্টাদশে দশরথ-তনয় মহারাজ রামচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া 
দেবকার্ধ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সাঁগর-বন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক কাঁধ্য 
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সম্পীদন করেন। অবশেষে পৃথিবীর ভার নাশ করিতে 
অভিলাধী হইয়া উনবিৎশে রাম-কৃষ্ণ-রূপে যছ্ুবংশে অবতীর্ণ 
হুন। 

এক্ষণে কলিযুগের সঞ্চার হইয়াছে! ভগবান এই যুগে 
গয়াপ্রদেশে বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। শেবে কলির অস্ত- 
সময়ে যখন রাঁজা সকল দস্থ্যর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত 
হইবেন, নীরারণ তখন বিষ্ুযশ! নামক এক ত্রাঁ্ষণের ওরসে 
অবতীর্ণ হইয়! কল্কিরূপ থারণ করিবেন । 

খবিগণ ! যেরূপ কৌন এক অক্ষয় নরোবর হইতে অসংখ্য 
জলপ্রবাঁহ বহির্গত হইরা দিকে দিকে ধাঁবিত হয়, সেই- 
রূপ সত্বনিধি একমীত্র পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে! প্রজাপতি, দেবতা, খবি, মনু ও 
মানব, সকলেই হরির অংশ ॥ পূর্বোক্ত অবতারদিগের মধ্যে 
কেহ ভগ্বানের অংশ, কেহ বা কলা; কিন্ত শ্রীকুষ্ণ সাক্ষাঁৎ 
ভগবান্‌ ॥ 

ইন্দ্রশক্র টদত্যগণ মর্ত্য লোকে জন্মলাভ করত উপদ্রব 
আরস্ত করিলে, হরি উক্ত প্রকারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া 
মনুয্যদিগে উদ্ধীর করেন। যে ভক্ত ব্যক্তি যখোচিত পবিত্র 
হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে ভগবানের সেই অতি দুর্জয় অব- 
তারের নীমোলেখ করেন, তিনি নকল ছুঃখ হইতেই যুক্ত হন ! 

জ্ঞীনময় পরমেশ্বর মহদখদিরপ আপনার মায়ণগুণেই 
এই দৃকল রূপ ধারণ করেন | কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিরাকার 
তাহাকে কেহ দেখিতে পার না। তিনিই সকলকে দেখিতে- 
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ছেন। যেরূপ মেঘ দেখিয়া আকাশ' এবং পার্থিব পরমাণুর 
উপলব্ধি করিয়া বায়ু, দেখিলীম বলিয়া! বোধ হয়; সেইরূপ 
মনুষ্য অজ্ঞীন বশতঃ সেই অদৃশ্য পরমেশ্বরকে দৃশ্য বলিয়া 
জ্ঞান করে। 

তাপসর্ন্দ ! পুর্ষোক্ত অবতীর ভিন্ন ভগবানের আর যে 
সুক্ষ রূপ আছে, তাহার হস্ত বা পদ কিছুই নাই 3 সুতরাং 
তাহা শ্রবণ ও দর্শনের বহিত্তি, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে 
বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ; কারণ তাঁহা হইতেই স্থল দেহে 
জীবশব্দের প্রয়োগ এব, জীবের পুনর্জন্ম হইয়া থাকে ! 
যখন জ্ঞীনবলে অবিদ্যা-জনিত ভগবানের সুক্ষম ও স্থলরপ 
ভ্রমমীত্র বলিয়া বোধ হয়, জীব তখনই আপনাকে জ্ঞান- 
ময় ব্রহ্ম বলিয়া জাঁনিতে পারে । আত্মা মাঁয়াশক্তি দ্বারা যত 
দিন আচ্ছন্ন থাকেন, অবিদ্যা তত দিন নষ্ট হয় না, কিন্ত সেই 
অবিদ্যা যখন জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন স্থ,লসুন্মমরূপ 
উপাধিভ্রম নষ্ট করিয়া আপনিই ক্ষর পায় । অন্তর্ধামী ভগ- 
বান্‌ কর্ম ও জন্য রহিত) কিন্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, 
অবিদ্যা-সংসর্গে জীবের ন্যায় তিনি অতি ছুর্ডেয় জন্ম লাভ 
এবহ কর্ম করিয়া থাকেন! তথাপি জীব হইতে তাহার অনেক 
বিশেষ আছে ॥ ইন্দ্রিরনাথ এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও নাশ 
করিতেছেন ১ কিন্তু কিছুতেই লিণ্ত নহেন। ইচ্ছা অনুসারে 
সর্ব ভূতের অস্তরে প্রবেশ করিয়া ইন্ড্িয়স্গখের কেবল আত্ত্রীণ 
লইতেছেন » ইহাঁতে কেহ কেহ বলিয়া থাঁকেন, তবে তীর্থীর 
সৃষ্টি আঁদি কার্য এবং বিষয়তোগের কল কি? কিন্ত নে বিষয়ে 
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উত্তর করা যাঁয় না।কুবুদ্ধি মনুষ্য তর্কাদি দ্বারা তাহার লীলার 
প্রয়োজন স্থির করিতে পারে না ॥ অজ্ঞ নটের ন্যায় তদ্দত 
মন ও বাক্য ্বীরাই ভীহার রূপ কপ্পনা এবং নাম কীর্তন 
করিতেছে | তবে যে ব্যক্তি সেই ডুরস্ত-বীর্ধ্য পরাৎ্পর চক্র. 
পাণি পরমেশ্বরের মনোহর পাদ-পন্র-গন্ধ নিরন্তর ভক্তি 
নহকাঁরে ভজনা করেন, তিনি ভক্ত বলিয়া কিছু কিছু জানিতে 
পারেন ॥ অতএব, খবিগণ ! আপনীরা ধন্য; কারণ আপনারা 
সর্ধ লেকের অধীশ্বর বানসুদেবে একাস্তিক ভক্তি করিতেছেন ॥ 
নীরাঁরণে এরূপ ভক্তি করিলে জীবকে আর ভয়ানক জন্বযস্ত্রণা 
সহ্য করিতে হয় না। 

তাপসবৃন্দ ! ব্যাসদেব যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের 
সার সংগ্রহ করিয়া নিখিলবেদতুল্য, মহৎ নস্তযয়নস্বরূপ এই 
ভাগবত গ্রন্থ লোকের মঙ্গলসীধনের নিমিত্ত রচনা করত 
প্রথমে আপন পুত্র ্ীরশ্রেন্ঠ শুকদেবকে অধ্যয়ন করান । 
ইহাতে পবিভত্র-কীর্তি-নারায়ণ-চরিত বিশীরপুর্বক বর্ণিত 
হুইয়াছে। যখন মহারাঁজ পরীক্ষিৎ অনাহারে জীবন পাঁর- 
ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ত্রাক্ষণবর্গে বেছিত হইয়া গঙ্গাতীরে 
উপবেশন করেন, শুকদেব সেই সময় তাহাকে ইহা শ্রবণ 
করাইয়াছিলেন । কলিয়ুগের সঞ্চার হইবাদাত্রই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম 
ও জ্বীন লইয়া নিজ থামে প্রস্থান করিয়াছেন ; তজ্জন্য লোৌক 
নকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে । সেই অন্ধকাঁর দুর 
করিবার নিমিত্ত এক্ষণে এই ভীগবতন্ু্্য উদ্দিত হইল | 

বিপ্রবর্গ! বখন প্রভৃত-তেজ€-শালী ওকদেব পরীক্ষিতের 


১৬ শ্রীমস্ভাগবত। 


নিকট ভাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমি 
মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিয়াছিলখম ? সুতরাং সেই 
ত্রন্ধর্ষির প্রসাদে সকলই জানিতে .পাঁরিয়খছি। অতএব 
যেমন যেমন শুনিয়াছিলাম, নিজ বুদ্ধি অনুসারে অবিকল 
বর্ণন করিতেছি শ্রবণ ককন । 

তৃতীয় অধ্যায় সদাপ্ত। 


চতুর্থ অধ্যায় 


সত এইপ্রকার বলিলে পর সেই দীর্ঘ-কীল-ব্যণপি-যজ্ঞ- 
স্থলে উপবিষ্ট ধষিদিগের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কুলপতি খগে.দী 
শোনক তীহার বিশেষ সমাঁদর করিয়া বলিতে আর্ত করি- 
লেন, হে বাগ্যিশরেস্ঠ ুত ! ভগবান শুকদেব যে পবিত্র ভাগ- 
বতী কথা. কহিয়াছিলেন, তুমি আমীদিগের নিকট তাহা বর্ণন 
কর। কৃষ্ণটদ্বপীয়ন কোন্‌ যুগে, কোন্‌ স্থীনে এবং কি কাঁরণে 
এই ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন? কোন্‌ ব্যক্তিই বা 
তাহাকে আজ্ঞা করেন. তীহার পুত্র শুকদেব পরমযোগী, 
ত্রন্মদ ও ভেদজ্ঞানবিহীন। তাহার বুদ্ধি একমাত্র পরমে- 
শ্বর ভিন্ন অন্য কৌন বিষয়েই ধাবিত হয় না; তিনি মায়া- 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন নহেন, স্তরাৎ অন্যে তীহীকে জ্ঞানশৃন্য যুঢ় 
বলিয়া বৌথ করে | শুনিরংছি, যখন তিনি প্রত্রজ্যা অবলম্বন 
করিয়া উলঙ্গবেশে বনগমন করেন, তখন তীহাঁকে দেখিয়া 
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মার্সমিছিত-নরোবর-সলিলে ক্রীড়ীসক্ত অপ্নরোঁগণ অণু- 
মাত্রও লজ্জিত হন নাই! কিন্তু যখন ব্যাঁসদেব পুত্রের অন্ু- 
সরণক্রমে পরক্ষণেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
তখন স্ুরকাঁমিনীরা উদ্থীন করত অস্তে ব্যস্তে আপন আপন 
বস্ত্র পরিপ্ীন করিলেন । মহর্ষি তাহাতে বিস্মিত হইয়া তীহা- 
দ্িগকে জিজ্ঞীসা করিলেন, এরূপ অসঙ্গত আচরণের কারণ 
কি? তোমরা ওককে উলঙ্গ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলে না? কিন্ত 
আমকে বস্ত্রীরৃত দেখিয়ীও বসন পরিধান করিলে! তীহার! 
উত্তর করিলেন, খষে! আপনার স্রীপুকষ বলিয়া ভেদজ্ঞান 
আছে, কিন্তু শুকের তাহা নাই । সত! এক্ষণে জিজ্বীসা করি, 
বীহীর এরূপ উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার এবং যিনি মুক ও জড়ের, 
ন্যায় পর্য্যটন করেন, তিনি কিরূপে প্রথমতঃ কুকজাঙ্গল 
প্রদেশে এবং পশ্চাৎ হস্তিনাঁর উপস্থিত হুইয়ছিলেন? পুর- 
বাঁসীরা উর কি প্রকারে জানিতে 280 ? পাওু- 
হইয়াছিল, যে ভাতে এই ভ তাগরডনংহ্হা ীর্তন করা হয়? 
শুকদেব মধ্যে মধ্যে চরণরেণু দ্বারা গৃহস্থের আশ্রম পবিত্র 
করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত কৌন স্থানেই অধিক ক্ষণ অবস্থিতি 
করেন না। যে সময়ের মধ্যে একটী গাভী দোহন করা যায়, 
মহাঁভাগ ভীহাঁর অধিক কাঁল কৌথাঁও বাঁস করেন না । অতএব 
তিনি ভাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন, শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হই- 
তেছে। যে অভিমন্ত্যুতনয় পরীক্ষিতের নিকট তিনি এই পুরাণ 
কহিয়াছিলেন, সুত ! তুমি তীহীরও জন্মবৃত্ীস্ত উল্লেখ কর। 
ঙ 


১৮ জীঘভাগিবত। 


পাতুবৎশের যশোঁবর্ধন নেই মহীপতি কি কারণে রাজ্যসম্পন্তি 
অগ্রাহ্য করিয়া ভাগীবপীতীদ্রে উপবেশন করত অনশনে 
প্রাণত্যাগ করিতে সন্কপ্প করিয়শছিলেন ? শাক্রগণ স্মীপনা- 
দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত নানা ধন লইয়া আগমন করত ভহার 
পাদযুগলে বমক্কীর করিত, তথাপি তিনি কিজন্য যো'ন- 
কালেই প্রাণের সহিত সেই রাজত্রী পরিত্যাগ করিয়খছিলেন? 
কোন রাজীই ভ এরূপ করিতে পারে না। যশোলিপ্ু্‌ 
ভগ্যবস্তক্ত ব্যক্তিরা আপনার নিমিত্ত জীবনধারণ করেন মা) 
কেবল লোকের এই্বর্য, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলসিদ্ধির জন্যই জীবিত 
খশকেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ ভক্ত হইয়াও কি কারণে সংসার- 
বালা পরিত্যাগ করিয়া পরেখপকধরসাঁধন কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়শছিলেন? স্থত! ভুমি সেই সমুদয় আমীদিগের নিকটে 
ব্যক্ত কর । এই বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জিজ্ঞাঁসা করিলাম, 
বোঁধ করি, রেদ তিম্ন দে সকলেরই তুমি পাঁর দর্শন করিয়াছ ॥ 

হুত শোনকেন্ বাক্য শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
যুগপরিবর্তের নিয়মক্রমে দ্বাপরনামক তৃতীয় যুগ উপস্থিত 
হইলে মহাজ্ঞানী র্যাসদেব হরির অংশে ও পরাশরের ওরসে 
উপরিচর রস্থুর ছুছিতা সত্যবভীর গর্তে জন্মগ্রহণ করি- 
লেন। সেই ভূততরিব্যবেভী পরাশর-নন্দন দিব্য জ্ঞানে 
দেখিতে পাইলেন, কালের অতি ছুকের্সঘ ও অলক্ষ্য রেগবশে 
পৃথিবীতে যুগপরিবর্ত হইভেছে বলিয়া ভিন্ন তিন যুগ্বধর্ম 
পরস্পর মিশ্রিত হুইয়শছে। তজ্জন্য এই ভৌতিক শরীয়েরও 
শক্তি হীস হইয়াছে | মন্ুষ্যের আর তীদৃশ ঈশ্বররদ্ধা নাই) 
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ধর্ষ্য নাই? নুদ্ধি মাই) তাহাঁদিগের পরমাযুও অণ্প হইয়া 
আসিয়াছে) ভাগ্যও আর পুর্বের ন্যায় বলবান্‌' নাই । তখন 
মহর্ষি এক দিন হূর্্োদয়সময়ে সরস্থতীতীরস্থিত আপন 
আংশ্মে উপবিষ্ট হইয়া তটিনীর পবিত্র বারি স্পর্শ করত 
জাবিতে লাগিলেন, কি করিলে সর্ধ বর্ণের মন্গল হয়! 
অশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন ভগবাৰ্‌ এইরূপ চিন্তা করিয়া অধ- 
শেষে স্থির করিলেন, টবদিক কর্ম খরত্বিকচতু্টয় দ্বারা 
অনুষ্ঠিত হইলে লোকের শুদ্ধি উৎ্পাঁদন করিতে পারে। 
অনস্তপন তদনুসাঁরে এক বেদ চারি অংশে বিভক্ঞ করিলেন 
এই রূপে খক্‌, ষজু+ সাঁম ও অথর্ক বেদের উদ্ধার হইল। ইতি- 
হাস ও পুরণ পঞ্চম বেদ নামে কথিত হইয়া থাকে! পূর্বোক্ত 
বেদচতুউয়ের মধ্যে পৈল খক উ্জমিনি পা? উবশম্পায়ন বু 
এবছ নিষ্ঠরকর্ধা সুমন্ত অথর্থ বেদ অধ্যয়ন করিয়া তততদ্বিষয়ে 
বিশেষ পারদর্শ হইয়াছিলেন ? আধার পিতা রোমহর্ষণ ইতি- 
হাস ও পুরাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন । এ সকল খবিরা আপন 
আপন বেদ নানা ভাগে বিতক্ত করিয়া নিজন্বিজ শিষ্যকে 
অধ্যয়ন করান সেই সকল শিষ্যেরাঁও তাহাঁদিগের শিষ্যকে 
শিক্ষা দেন । এই রূর্পে এক এক বেদের অশেধ শাখা হইয়াছে? 
মন্দবুদ্ধি মনুষ্যেরা এক্ষণে সেই সকল শাখা অধ্যয়ন করে । 
দীনব্সল ভগবান বেদব্যাস এই কারণেই বেদের বিভাগ 
করিয়াছিলেন । তিন বর্ণের অপম শৃদ্র ও স্ত্রী জীতি বেদ শ্রবণ 
করিতে পণরে মা। এই বিবেচনীয় খষি তাহীদিগেরও হিত- 
সাধন করিতে অভিলাষী হুইয়া মহীভারত প্রণয়ন করিলেন ! 


২০ আীমভাগবত 1 


কিন্ত, ত্রান্ষণগণ ! সর্ব প্রানীর মঙ্গলের নিমিভ এই সকল 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও সনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন 
না। তখন চিন্তাস্থিত-চিত্তে সরম্বতীর পবিত্র তটে উপবেশন 
করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, আমি ব্রতধীরণ করিয়া 
বেদ, গুক ও অস্থ্িকে যথার্থই পুজা করিয়াছি? তীহীদিগের 
আজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাঁই। ভাঁরতচ্ছলে সমুদীয় বেদার্থই কীর্তন 
করিয়াছি । তাহা হইতে স্রীজাতি এবৎ শুদ্র প্রভৃতি অপ- 
কু বর্ণও ধর্মবধর্ম জানিতে পীরে । তথাপি অমর জীবাত্মা 
বাস্তবিক পূর্ণ হুইয়াও কেন পরমাত্মীর সহিত আপনাকে 
অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিতেছে না; কেনই বা ব্রদ্ষ- 
তেজঃ-সম্পন্ন হুইয়ীও অসতের ন্যার প্রকাঁশ পবইভেছে ? 
বোধ হয়, ভাঁরতাঁদিতে ভীগবত ধর্ম বিশেষ রূপে কীর্তন 
করিয়া পরমহৎসদিগের তুর্টিসীধন করিতে পারি নাই 
যে ধর্মে পরমহুৎসের] পরিতৃপ্ত হুন, নারায়ণ তাহাই ভাল 
বাসেন। 

ক্ষটদ্পণুয়ন পূর্বোক্ত সরন্বতীভীরস্থ আশ্রমে বসিয়া 
এইরূপ ছুঃখ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবপুজিত নারদ 
তাহার সুখে উপস্থিত হইলেন। মুনি তীহাঁকে চিনিতে 
পীরিয়া সহসা গাত্রোখান করত ভীহার বখোচিত পুজ! 
করিলেন। 


নারদাগমন-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাগু। 
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পঞ্চম অধ্যায় । 





সত বলিলেন, অনস্তর মহাযশ! বীশণপাঁনি দেবর্ষি নারদ 
সুখে উপবেশন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত সমীপৌপবি্ট 
ব্যাসদেবকে জিজ্ঞীসা করিলেন, হে মহাণভীগ পরাশরনন্দন! 
তোমার শরীরাঁভিমানী আত্মা শরীরের প্রতি এবৎ মনৌভি- 
মানী আত্মা মনের প্রতি ত সন্ভউ আছেন? ধর্মণদি সমুদায় ত 
উত্তম রূপে জানিতে পীরিয়াছ ? তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানের ত 
কৌন ক্রি হয় নীই? অথবা বৌধ হয়, সে সকলই স্থুচাক 
রূপে সম্পন্ন হইয়াছে; কাঁরণ তুমি নিথিল-ধর্ম-পৃরিত মহা- 
ভারত প্রণয়ন করিয়ীছ; নিত্য ত্রন্ষের মীমাংসা করিয়ীছ এব 
তীহীকে জানিতেও পারিয়াছ ॥ কিন্ত তথীপি অক্কতকার্য্য 
ব্যক্তির ন্যায় শৌক করিতেছ কেন? 

ব্যাসদেব উত্তর করিলেন, দেবর্ষে !আঁপনি যাহা যাহা অন্নু- 
মাঁন করিলেন, দে সকলইসত্য; কিন্ত কিছুতেই আমার শীরীর 
ও মীনস আত্মা তৃপ্ত হইতেছে না। তাহার কাঁরণও বুঝিতে 
পারিতেছি না। আপনি সাক্ষাৎ ত্রহ্ীর অঙ্গ হইতে উৎপন্ন 
হুইয়াছেন। আপনার বুদ্ধিরও ইয়তা নাই। অতএব আপ- 
নাকেই সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি! আপনি সমুদায় গুপ্ত 
বিষয়ই জ্ঞাত আছেন $ কারণ যে কার্য্য-কাঁরণ-িয়স্ত। নির্লিপ্ত 
পুকষ নিজ গুণে এই বিশ্বের সৃজন, পাঁলন ও ধ্বংস করিতে- 
ছেন, আপনি তীহীকে উপাসনা করিয়া থাকেন । হৃুর্ষ্যের 


চর শ্রীমস্ভীগবত । 


ন্যায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া আপনি সকলই দেখিতেছেন 
এবৎ বায়ুর ন্যায় অস্তঃকরণে প্রবিষ হইয়া. সকলেরই বুদ্ধি- 
বৃত্তি জানিতেছেন। অতএব আমাকে সমুদাঁয় নিশ্চয় করিয়! 
বলুন । আমি যৌগ ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমা ও বেদ বিষয়ে 
বিশেষ পারদর্শী হইয়াছি। তথাপি আমার আতা তৃগ্ু 
হইতেছে না কেন? 

নারদ বলিলেন, তৃমি ভগবানের নির্মল যশ বিস্তীরপূর্বক 
বর্ণন কর নাই । যেজ্বানে বাসুদেব তু না হন, আমরা 
তাহাকে অপর আ্ঞান বলিয়া থাঁকি। তারতাদিতে তুমি 
ধর্ম ও অধর্থ বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াঁছও কিন্ত বাস্ছদেবের 
মহিমা সেরূপ নম্পুর্ণ রূপে কীর্তন কর নাই! অতি মনোরম 
পদবিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোন স্থানেই হরির যশঃ- 
কীর্তন নাই, সে কেবল নীচাশয় কাদী ব্যক্তিরই অনুরাগ 
আকর্ষণ করে । যেরূপ রীজহৎসগণ বাঁয়স-সেবিত অপরি- 
স্কৃত গর্ভীদি পরিত্যাগ করিয়। স্বচ্ছেঁদক মানস সরোবরেই 
বিহার করে, সেইরূপ সত্বগুণাঁবলম্বী পরমহৎস সকল এ 
কুৎসিত াক্যে আদর করেন না? ভীহীরা নির্মল ত্রন্মেই 
পরমানন্দে বিহার করেন। যে গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকেই 
স্মনস্তকীর্তি ভগবানের নামকীর্তন থাকে, সেই গ্রস্থই লৌক- 
সমুহের পাপনাশ করিতে পারে? কারণ সাধু ব্যক্তিরা এঁ 
নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও গান করিয়া থাকেন! অন্য কি, হরি- 
তক্তির সহিত মিশ্রিত না হইলে উপাধি-জম-শৃন্য অতেদাতআক 
ব্রন্মজ্ঞানও শোভা পাঁয় না; সুতরাং ছুঃখনূপ কাম্য ও 


প্রথম স্কন্ধা? ৫ অ। ২৩ 


অকা্য কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কি রূপে শোভা পাইতে 
পারে? বেদব্যাস! তুমি সবদ্ধিবলে সকল বিষয়েরই তাৎপার্য্য 
বুঝিতে পাঁর; নির্যল যশও উপার্জন করিয়াছ ; সত্যেও 
তোমার বিলক্ষণ নিষ্ঠা আছে) বিবিধ ত্রতেরও অনুষ্ঠান 
করিয়া থাক; অতএব লোকের বন্ধনমৌচনের নিমিত্ত তুমি 
সেই শ্রেঠ পুকষ বা্ছদেবের চরিত্র যৌগবলে স্মরণ করিয়া 
বর্গন কর। তত্তিম্ব অন্য কোন বিষয় কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলে তোমার বুদ্ধি বর্ণনীয় রূপ ও নাঁমসমূহে বিব্রত হুইয়া 
বাযুবলে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কৌন স্থানেই স্থির হইতে 
পারিবে না! তুমি ভীরতাদিতে স্বভাবতঃ কাম্যকর্ানুরগী 
ব্যক্কিদিগকে নিন্দনীয় কাম্য ধর্মের উপদেশ দিয়া অন্যায় 
করিয়াছ ; কারণ তাহার! উহ্ণকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া] বিবেচন! 
করিবে ) অন্যান্য তত্বজ্ঞানীর নিবারণ মানিবে না 3 বেদ- 
বিছিত নিষেধও গ্রাহ্য করিবে না । প্রবৃত্তিসাধন কাঁম্য কর্মের 
নিন্দা করিলাম বলিয়! হরিগুণবর্ণনকেও নিরর্থক জ্ঞান করিও 
নাঃ কারণ কোন কৌন নিপুণ ব্যক্তি নিখিল কর্থের নিবৃতি 
হইলেই অস্তরহিভ সর্বব্যাপী পরমেম্বরের বিশুদ্ধ সুখময় স্বরূপ 
জানিতে পারেন ? কিন্ত অন্যের তাহ] দুঃসাধ্য । অতএব 
তুমি সত্বাদি গুপত্রয় দ্বারা কার্ধ্যে প্রবৃভ, দেহাভিনীনী জন- 
গ্ণকে ভগীবৎ লীলা দর্শন করাও। মনুষ্য স্বধর্স ত্যাগ 
করিয়া হরির পাদপঘ্যুগল সেবন করিতে করিতে যদি 
মৃত্যু বা অন্য ঞেন কারণে পিদ্ধ না হর, ভাহা হইলেও 
ভাহার ধর্মচ্যুতি জন্য কোন অমঙ্্রল হয় না। হরিকে তক্তি 


চু শ্রীমদ্ভাগবত। 


না করিয়া কেবল স্বধর্ম প্রতিপালন করত কোন্‌ ব্যক্তিই বা 
উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে ? জীব ত্রদ্জধলোঁক ও স্থাবরলোক 
ভ্রমণ করিয়াও যাহা প্রাপ্ত হইতে পীর না, বিবেকী সেই 
বস্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্র করেন । পুর্ব-জন্ম-ককত কর্মের ফল- 
স্বরূপ বিষয়সুখ দুঃখের ন্যাঁয় কীলবশে আপনিই উপস্থিত 
হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। যুকুন্দভক্ত ব্যক্তি 
কোন কারণ বশতঃ নিক যৌনিতে উৎপন্ন হইলেও কর্ম- 
নিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যার আর সংসারে প্রবেশ করেন না; কারণ 
হুরিচরণের আলিঙ্গনরস এক বার আস্বাদন করিয়া তিনি 
আর ভুলিতে পারেন না? নিরন্তর সেই স্ুখই স্মরণ করিতে 
খাঁকেন। ঈশ্বর হইতে এই বিশ্বের ভেদ নাই, কিন্ত ঈশ্বর 
বিশ্ব হইতে ভিন্ন; কাঁরণ ঈশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও ধ্বংস হইরা থাকে । তুমি নিজে সে দকলই জান ১ 
তথাপি তোমাকে অপ্পমাত্র উপদেশ দিলীম। বিভো! 
তুমি আপনাকে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ জন্মরহিত 
হরির অৎশ বলিয়া অবগত আছ) অতএব তউহারই পরা- 
ক্রম বিশেষরূপে বর্ণন কর। বিবেকী ব্যক্তিরা পবিভ্রকীর্তি 
ভগবানের গুণবর্ণনকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, 
জ্ঞীন এবৎ দানের নিত্য ফল বলিয়া থাকেন । ব্যাস! পুর্ব- 
জন্মে আমি কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রা্ধণের এক দাদীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়ীছিলখম । বর্ষাকাল উপস্থিভ হইলে খধিগণ 
যখন চাতুর্মাস্ত ব্রত অবলম্বন করিয়া সকলে একত্র বাঁন করিয়া- 
ছিলেন, সেই সময় মাত! আমাকে ভহাদিগের সেবায় 
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নিযুক্ত করিয়া দেন। আমি বাল্যসহজ লোভ, চঞ্চলতা ও 
ভ্ীন়াশক্কি পরিত্যাগ করিয়া তীহাদদিগের আজ্ঞা পালন 
করিতাম ! অথিক কথা কহিভাঁম নাঁ। সুতরাং পক্ষপীঁত- 
শৃন্য হইলেও ভীহাঁরা আমাঁকে বিশেষ ভাল বাঁসিতেন এবং 
অন্য অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকীশ করিতেন | 

এক দিন আমি ভীহাদিগের আত্তাক্রমে ভিক্ষাপী ্রলগ্ন 
তীহাদিগের উচ্ছিস্টীন্ন ভোজন করিয়াছিলাঁম। সেই অবধিই 
আমার পাপ দূরীভূত হইয়। উত্তরোত্তর চিততশুদ্ধি এবং তীহা- 
'দিগের ধর্মে অভিকচি, হইতে লাগ্িল। খবিগ্রণ প্রতিদিনই 
মনোহর হরিকথা গান করিতেন, আমি তীহাদ্দিগের কপাঁয় সে 
সমস্তই শুনিতে পাইতাম । শ্রদ্ধা সহকারে শুনিতে শুনিতে 
ক্রমশঃ আমার নীরাঁয়ণে অনুরাগ জন্সিল। অনুরাগ জন্মি- 
বামাত্রই আমার সর্ধ-বিষয়-সঞ্চারিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইল? 
সুৃতরাৎ তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলাঁম, আমি প্রপঞ্চীতীত 
সাক্ষাৎ ব্রন্দ, আপনার অবিষ্ঠাবশেই আপনাকে শশীরী 
বলিয়া বোধ করিতেছি । বর্ষা ও শরৎ্কালে মহাত্মা সুনিগণ 
পূর্বোক্ত প্রকীরে ত্রিসন্ধ্যা হরির নির্মল যশোগান করিতেন ! 
সেই গাঁন অবণ করিতে করিতে আমার দৃঢ়া ভক্তি জন্মিল ! 
তাহাতেই রজঃ ও তমোগুণ বিন হইল । আমি পাপশ্থন্য, 
ভক্তিসম্পন্ন, বিনয়ী ও অদ্ধান্থিত হইরা খষিদিগের পরিচর্য্যা 
করিতে লাগিলান। অনস্তর বর্ষাকাল অতীত হইলে দীন- 
বসল তাপসর্ন্দ যখন দুরদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন 
তখন নদয় হইয়া আমাকে অতি গোপনীয় ছুর্জের জ্ঞীন 
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প্রদীন করিলেন । ভগবান স্থয়ং এ জ্ঞান বলিয়াছিলেন। 
আমি নেই জ্ঞানবলেই সৃষ্টিকর্তা ভগবান বাস্থদেবের মীয়া 
জানিতে পারিয়াছি।  ভগবদৃমীয়া বুঝিতে পীরিলেই জীব 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ হয়। 

্র্বন্‌ ! সর্ধনিয়ন্তা পরমেশ্বর সমর্পিতি কর্মই আধ্যাত্মিক, 
আধিভো তিক ও আধিটদবিক ভাপত্রয়ের মহোঁষখ। যে দ্রব্য 
হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয়, কেবল সেই দ্রব্য সেবন করি- 
লেই তাহার উপশম হয় না? কিন্ত যদি তাহাতে উপযুক্ত 
বধ মিশ্রিত করা যাঁয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে । 
এইরূপ ষাবতীয় কাম্য কর্ম সংসারপ্রীপ্তির কারণ হইলেও 
যদি পরষেশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে আত্মাকে মুক্ত করিতে 
পীরে! এই সৎসারে তক্তিযৌগ ও জ্ঞীন, উভয়ই ভগ্গবু- 
তুন্টির নিশিত আচরিত কর্মের বশবর্তী। ভগবানকে সন্তষ্ট 
করিলেই তীহার প্রতি ভক্তি জম্মে এবং ভক্তি হইতেই জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়? দাধুদিগের আচারও ইহার অন্গুব্তএ) কাঁরণ 
কর্মের অনুষ্ঠানসময়ে সকল ব্যক্তিই বাজুদেবের গুণ ও নাম 
স্মরণ করিয়া থাকেন | “হে বাসুদেব! আমি প্রদ্যুন্ন, অনিকদ্ধ 
ও সঙ্ক্ষণরূপী তোমাঁকে নমক্কীর করিয়! যনে মনে চিন্তা করি” 
এই বলিয়া যে ব্যক্তি মন্রমূত্তি ভিন্ন অন্য-মূর্তি-বিরহিত পুক- 
ষের পূজা করেন, তিনিই বথার্থ জ্ঞানী । ব্যাস! আমি ভগ- 
বাঁনের এই উপদেশ অনুষ্ঠান করিয়াছিলীম ! হুরি তাহা দর্শন 
করিয়াই আমাকে জ্ঞানরূপ এশ্বরর্য এবং ভাহীর প্রতি প্রীতি 
দান করিয়াছেন। তুমিও বিপুল বশঃশালী সর্ধনিয়ন্তা পরমে- 


প্রথম ক্কন্ধ। ৬ অ। ২৭ 


শ্বরের যশঃকীর্ভন ; কর পণ্ডিতগণ কেবল তাহাই জানিতে 
ইচ্ছা স্বরেন। অপর, বারৎবাঁর অসহ্য-ছুঃখ-পীড়িত জীব- 
গণের তত্ভিন্ন আর নিস্তারের পথ নাই ? 

ব্যাম ও নারদের কথোপকথন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষষ্ট অধ্যায়। 


স্থত বলিলেন, ত্রদ্ধন্ ! সত্যবতীনন্দন ভগবান্‌ ব্যাঁসদেব 
দেবর্ধি নারদের জন্ম ও কর্ণ এইরূপে শ্রবণ করিয়া তীহীকে 
পুনর্বার জিজ্ঞীসা করিলেন, ভগবন্‌ ত্রদ্মনন্দন ! আপনার 
বিজ্ঞানৌপদেষ্টা ভিক্ষুক তপন্বী সকল দূর দেশে প্রস্থান 
করিলে পর, আপনি বাল্যাবস্থা় কি কি কর্ম করিয়াছিলেন? 
উত্তরোত্তর কি রূপেই বা কালযাপন করিয়াছিলেন? সময় 
উপস্থিত হইলে কি প্রকীরেই বা শরীর ত্যাগ করিয়াছি- 
লেন? কাঁলে সকলই লয় পায়; কিন্ত আপনি কি রূপে 
পুর্বজন্মের বৃত্রীন্ত স্মরণ করিতে পীরিতেছেন? কণ্পান্তকাল 
কি কারণে আপনার স্মৃতিশক্তি ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় 
নাই? 

নারদ বলিলেন, আমার বিজ্ঞানোপদেষ্টা ভিক্ষুক খষি 
সকল বর্ষধাপগমে দুর দেশে গমন করিলে পর, আমি বাঁল্যাব- 
স্থায় যাহা করিয়ীছিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি আমাঁর 
মীতীর একদীত্র পুত্র ছিলীম। জননী একে জ্্রী জাঁতি নিবন্ধন 
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অভাবতঃই অক্ষম ও মন্দবুদ্ধি, তাহাতে আঁবাঁর অন্যের দাসী 
ছিলেন৷ তিনি তিম্ব আমার আর অন্য গতি নাই, এ্রদখিয়া 
আমাকে অতাস্ত ন্মেছও করিতেন। সর্বদাই ইচ্ছা করিতেন, 
আমার মঙ্গল হয়) কিন্ত নিজের শক্তি ছিল না বলিয়া কিছুই 
করিতে পারিতেন না । কুহকের নিদেশবর্তিনী কাণ্ঠমরী পুত্ত- 
লিকার ন্যায় পরবশ ব্যক্তির কোন ক্ষমতীই থাকে না। 
আমার বয়ওক্রম তখন পঞ্চবর্ষমীত্রঃ দিক, দেশ, কাল, কিছুই 
জীনিতীম না; স্ুতরাৎ সেই ত্রান্ষণকুলেই বাঁস করিতাঁম। কিন্ত 
নিরস্তর চিন্তা করিতীম, কত দিনে জননীর স্ষেহ হইতে পরি- 
ত্রীণ পাইব ॥ 

এই রূপে কিছু কাল গত হইলে, এক দিন মাতা গৌদোহন 
করিবার নিমিত্ত রাত্রিধোগে গৃহের বহির্দেশে গমন করিয়া 
উদবক্রমে পথিমধ্যে এক সর্পের গীত্রে পদক্ষেপ করিলেন ॥ 
পদ কেবল তাহার গাত্রে সংলগ্রশীত্র হইয়াছিল; তাহাতে 
বিশেষ আঘাত হয় নাই? কিন্ত কাল স্বয়ং প্রেরণ করিয়া_ 
ছিলেন বলিয়া সর্প তৎক্ষণাৎ সেই ভ্ুঃখিনীকে দংশন করিল 
সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ইহ লোক হইতে লইয়া 
গেল। আমি তাহাতে অণ্যাত্রও ছুঃখিত হইলাম নাও 
প্রত্যুত ভাঁবিলাম, ভক্তের শুভীকাজ্ষী ভগবাঁন্‌ এই ছলে 
আমার প্রতি ক্ষপা প্রকাশ করিলেন । 

ব্যাস! মাতা এই রূপে পরলোক প্রণপ্ত হইলে পর, আমি 
বিপ্রভবন পরিত্যাগ করিয়া উত্তর মুখে যাত্রা করিলাম ॥ 
যাইতে যাইতে কত কত সমৃদ্ধ জনপদ, নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ, 
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স্বর্ণ ও রজতীদির আকর, কৃষকনিবাঁস এবৎ গিরির তটস্থিত 
গ্রাম সকল অতিক্রম করিলীম। কৌন স্থানে দেখিলাম, বিবিধ- 
বর্ণধাতু-রাগে রঞ্জিত হইয়া পর্বত সকল মনোহর শোভা 
ধারণ করিয়াছে । শিখরদেশে গজভগ্ন খর্শীখ শখী সকল 
বাযুবলে আন্দোলিত হইতেছে । কোথাঁও বা স্বচ্ছতৌয়৷ 
সরসী প্রসন্নভাঁবে হাস্য করিতেছে । তীহার সলিলে' দেবতা 
সকল ক্রীড়া করিতেছেন । তীরে বিহঙ্গকুল নানাবিধ শব্দ 
করিতেছে এবৎ ভ্রমরগণ উত্ভিয়া বেড়ীইতেছে । আঁমি সেই 
সমস্তই অতিক্রম করিয়া! এক অতি বিস্তীর্ণ ভীষণ অটবী নিরী- 
ক্ষণ করিলাম? দেখিলাম, তাহার চতুর্দিকে নল, বেণু, বংশ 
ও শরম্তদ্ব এরূপে পরিবর্ধিত হুইয়ীছে যে, ভিতরে এবেশ 
করিবার পথ নাই । ভয়ানক সর্প ও ব্যান্রাদি হিংআ জন্তগণ 
সর্কত্রই ক্রীড়া করিতেছে । যাহা হউক্‌, অবশেষে অতি কে 
আমি সেই কাঁননমধ্যে একাঁকী প্রবেশ করিলাম । ভ্রমণজন্য 
আমার ইন্ত্ির সকল ও শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল ক্ষুধা 
এবছ তৃষ্টায় একান্ত কাতরও ছিলাম; স্ুতরা* প্রথমতঃ 
নদীতে ম্বীন ও জলপাঁন করিয়া শ্রীস্তি দুর করত পশ্চাৎ 
এক অশ্বখের মূলে উপবিষ্ট হইলাম । খবিদিগের নিকট শুনিয়া- 
ছিলাম, প'রমীত্মা হৃদয়ে বস করেন; এক্ষণে দেখিলম, চতু- 
দিক নিস্তব্ধ ; কোথাও এক জন মনুষ্য নাই ; সুতরখৎ সময় 
পাইয়া তাঁহাকেই বুদ্ধি দ্বার! চিন্তা করিতে লাগিলাম ! ভক্তি- 
'বিহ্বল-চিভে ভগবানের চরণকমল চিস্তা করিতে করিতেই 
1ওৎস্কাজন্য অঞ্রবারিতে আমার নয়নযুগল পরিপূর্ণ হইল। 


৩৩ শ্রীমস্ভাগবত। 


ইত্যবনরে ধীরে ধীয়ে আপিরা হত্ধি আমার অন্তঃকরণে 
আবির্তৃত হইলেন । তখন প্রেমের ভুর্বিসহ ভর হেতু আদার 
অঙ্গে লোমবৃঞ্চ হইল ; আঁমি অনিবচিনীর সুখ ও পরমানন্দে 
নিমগ্ন হইয়া আপনীকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ 
করিতে সমর্থ হইলাম না । কিন্ত সেই একাস্ত বান্টি সর্ব 
তাপাপহারি ভগবত্রূপ নিমেষ পরেই তিরোহিত হইল ) 
তজ্জন্য চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ আমি উতকষ্ঠিতের ন্যায় সহসা 
গাত্রোখীন করিলাম এবৎ মনঃনসংযোগ করিয়া পুনর্কার সেই 
মুর্তি দর্শন করিবার নিনিত্ত বিশেষ যত্র করিতে লাগিলীম » 
কিন্ত, দৃষ্টি থাঁকিলেও, পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না। তখন বাক্যাতীত ভগবান অতি গভীর স্সিগ্ধ 
বাক্যে আমাকে যেন সাস্তদনা করিয়ীই কহিতে লাগিলেন, 
অনঘ! তুমি ইহ জন্মে আর আমীকে দেখিতে পাইবে না। 
যে অসিদ্ধ যোগীদিগের কামীদি অদ্যাবধি দ্ধ খর নাই, 
তাহারা আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পাঁরেন না। তবে 
আমাতে তোমার সাঁতিশয় অনুরাগ আছে বলিয়া তৌমাঁকে 
একবারমাত্র দর্শন দিলাম । আঁমীতে অনুরক্ত সাঁধু সকল ক্রমে 
ক্রমে সকল কামই পরিত্যাগ করে | দীর্ঘকাল সাধুদিগের সেবা 
করিয়া তোমার বুদ্ধি আনতেই বদ্ধমূল হইয়াছে, অতএব এই 
নিন্দনীয় লৌক পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার পার্থচর 
হইবে | বুদ্ধি এক বার আমাঁতে বদ্ধ হইলে আর ত্রস্ট হয় না। 
যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করেন, সৃষ্ভিনশ হইলেও, আমার 
অনুগ্রহে তাহার স্মৃতিশক্তি নাশ পায় না! 


প্রথম ক্কন্ধ। ৬ অ! ৩১ 


আকাঁশমুর্তি অলক্ষ্যস্বরূপ সেই বেদ-প্রসিদ্ধ মহাঁভূত এই 
বলিয়াই বিরত হইলেন। আমি অনুগৃহীত হইয়া মস্তক অব- 
নত করত নমক্ষার করিলাম ! মুনে! নেই অবধি লজ্জী শুন্য 
হইয়া! সেই অনস্ত পুকবের ছুর্বোধ নাম গান এবং চরিত্র স্মরণ, 
করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলীম। সততই সন্ত. থাকিতাম। 
কিছুতে স্পৃহা করিতাঁম না । গর্ব এক বারে পরিত্যগ করিয়া- 
ছিলাম। পরশ্রী। দেখিয়া কাতর হইতাম না নিরস্তর মৃত্যু- 
কালেরই প্রতীক্ষা করিতাঁম | 

ত্রক্ধন্ ! এই ব্ধপে নির্পিপ্ত ও বিশুদ্ধচিত হইয়া কষ্ণচিস্তা 
করিতে করিতে আমার মৃত্যুকীল তড়িন্বালার ন্যায় সহসা 
আঁবিভূর্ত হইল। তখন আমি পূর্ব প্রতিজ্ঞান্ুসাঁরে ভগবানের 
পার্খচরযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইলে পর, এই ভেখতিক শরীর 
আ'রন্ধ কর্মের নিবৃত্তির ন্যাঁয় পতিত হইল । অনস্তর কণ্পের 
অন্তনময়ে হরি যখন এই বিশ্ব সংহাঁর করিয়া সমুদ্রগর্ভে 
শয়ন করিলেন, আমি নিশ্বাসের সহিত তখন তীহীর দেহ- 
মধ্যে প্রবেশ করিলাম । অবশেষে সহস্র যুগ অতীত হইলে, 
ভগবান্‌ সৃষ্তি করিতে ইচ্ছা করিয়া নিদ্রা হইতে উদ্ধান করি- 
লেন। সেই কাঁলে মরীচি প্রভৃতি খধিদিগের সহিত আমি 
তীহীর ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হুইলাঁম। সেই অবধি আমি 
চির কাঁলই ত্রন্ষচর্ধ্য আচরণ করি; এবহ মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে 
ত্রিলৌকের অন্তর ও বাহ্য সর্ধ স্তানেই ভ্রমণ করিরা থাঁকি। 
আমার কোন স্থানেই যাইতে বাঁধা নাই । স্বররূপ ত্রন্ষে বিভূ- 
ফিত এই দেবদত্ত বীগাঁয় অলীপ করত হরিগুণ গীন করিয়া 


৩২ জীমস্ভাগবত। 


আমি সর্কত্রই বিচরণ করি। হরি সেই গীন শ্রবণ করিয়া 
যেন আহৃতের ন্যায় আসিয়া আঁমার চিত্তে আবিভূ্ত হন। 
ব্যাস! বিষয়ভোগেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ পীড্ডিভ ব্যক্তি- 
দিগের পক্ষে হরির চরিত্রবর্ণনই ভবসিদ্ধুপারের নোঁকা- 
অরূপ ॥ কামলৌভাঁদিতে আসক্ত ব্যক্তি যৌগপথ অবলগ্বন 
করিয়া শীস্তিলীভ করিতে পারে না; কিন্তু মুকুন্দের সেবা 
করিলেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অনঘ! তুমি আমার অতি- 
গু জন্মকর্মাবিষয়ে যে কিছু জিজ্ঞানা করিয়াছিলে, আমি 
তোমার আখততুষ্তির নিনিত সে সমুদার এই বর্ণন করিলাম । 
সৃত বলিলেন, ভগবান্‌ নারদ খষি নত্যবতীনন্দন ব্যাঁস- 
দেবকে পুর্বোক্ত বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বীণা বাদন' করিতে 
করিতে যথা ইচ্ছা গমন করিলেন । অহ ! এই দেবর্ষিই ধন্য) 
মুনি বীণা ছারা শাঙ্পাণি নারায়ণের গুণগান করত আন- 
ন্দিত হইয়া মোঁহপীভিত ত্রিলোককে প্রক্ষুজিত করিতেছেন! 
যঠ অধায় সমাপ্ত। 


সপ্তম অধ্যায়? 


শোঠীনক জিজ্ঞীসা করিলেন, সত! নারদ প্রস্থান করিলে 
পর, ভগবাৰ্‌ বেদব্যাঁস তহার অভিপ্রার সাধনের নিমিত্ত 
কি করিয়াছিলেন? 

সত বলিলেন, ত্রদ্ধনদী সরন্বত্তীর তীরে শম্যাপ্রীস নামে 


প্রথম স্কন্ধা। ৭ অ! ৩৩ 


বেদব্যাসের এক বদরীবৃক্ষসমূহে সমাঁকীর্ণ আশ্রম ছিল। খষি 
এক দ্বিন সেই আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত প্রথমতঃ 
মনঃস্থির করিলেন ৷ অনস্তর ভক্তিবোগ হেতু নির্মল হইরা মন 
নিশ্চল হইলে পর ভিনি পর্ধাঞ্জে পরমেশ্বরকে দেখিতে 
পাইলেন । জঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরাধীনা যায়াও তাহার দৃষিপথে 
আঁবিভূ্তি হইল | যেমায়য় মুখী হইয়া জীব স্বয়ং গুণাঁতীত 
হইলেও আপনাকে ত্রিগুণীত্মক বলিয়া বোধ করে, এবং 
গুণকৃত কর্তৃত্বাদি অভিমাঁনে অভিমানী হয়, মুনি তীহাঁও 
দেখিতে পাইলেন । অপর, শ্রীরুষ্ে ভক্তি করিলে বে, সকল 
অনর্থই দূরীভূত হয়, তাহাঁও তীহার প্রতীত হইল । তখন 
তিনি অজ্ঞ মানবদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত এই ভাগবত- 
খহিতা রচনা করিলেন । ভাগবত শ্রবণ করিলে মনুষ্যের 
পরম পুকষ শ্ররীকষষ্ণে ভক্তি জন্মে! তাহা হইলেই, সমুদাঁয় 
শোঁক ও মোহ বিনষ্ট হয়। 
মুনিগণ! ব্যানদেব ভাগবত রচন1 করত শোধন করিয়া 
প্রথমতঃ বিষয়াভিলাষশৃন্য আপনার পুন্্র শুকদেবকে পাঠ 
করাইলেন | 
শেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সত! শুকদেবের বিষয়বাঁসন! 
ছিল না, সুতরাৎ তিনি সকল বিষয়ই অগ্রাহ্য করিতেন এবং 
নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তনরূপ পরমাঁনন্দেই বিহ্বল হইয়া থাকি- 
তেন । তথাপি তিনি কি কাঁরণে অতি বিস্তীর্ণ ভাগবত- 
ৎহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? 
হত উত্তর করিলেন, ঈশ্বরচিস্তনজন্য জুখে নিমগ্ী, বন্ধন- 


৩৪ প্রীমন্ভাগবত । 


মুক্ত সুনিগণ, কৌন ফল প্রীর্ধনা না থাকিলেও, কেবল গুণে 
মৌহিত হইয়াই হরিকে ভজনা করেন | তীহার গুণের মহি- 
মাই এইরূপ । বেদব্যাসনন্দন শুকদেব কেবল সেই গুণে 
আক হইয়াই অতি বিস্তীর্ণ ভাগবত-সংহিতা পাঠ করিয়া 
ছিলেন। তাপসরন্দ! এক্ষণে ক্ষঞ্চকথার প্রসঙ্গ ্রমে আপনা- 
দিগের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্মবৃততাত্ত, কর্ম ও মৃত্যু 
এবৎ পাওবদিগের মহীপ্রস্থীন বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ ককন ॥ 

কুকপাওবীয় যুদ্ধে উভয়পক্ষীয় বীরগণ স্বর্গারোহণ করিলে 
পর ভীমসেন গণদী প্রহরে ছুর্য্যোধনের উক ভর্গ করিলেন । 
তখন অশ্বখাঁমা প্রভু শ্রিয়সাঁধন করিতে বাঁসন] করিয়া নিশি- 
যোগে পাঁণুপুত্রদিগের শিবিরে প্রবেশ করত দ্রোৌপদীর নিদ্া- 
ভিভূত পঞ্চ শিশু সন্তীনের শিরশ্ছেদন করিয়া ছুর্য্যো- 
ধনের নিকট আনয়ন করিলেন । কৃষ্ণা পুত্রের নিখনজন্য 
শৌকে কাতর হইয়া উচ্ৈঃম্থরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
অশ্রজলে পরিপূর্ণ হইরা তাহার নেত্রযুগল আকুল হইয়া 
উঠিল। খন অর্জুন শীহাঁকে সান্ত।না করত কহিলেন, 
ভদ্রে! আমি গাণ্ীবযুক্ত শর দ্বারা সেই আততাঁয়ী নিক্কউট 
ত্রান্ধণ অশ্বখীমার মস্তক ছেদন করিয়া শীত্রই আনিয়া দিব; 
তুমি তাহীর উপর আরোহণ করত স্বান করিয়া পুত্রশৌক 
ক্ষালন করিবে । 

কপিধবজ কষ্ণসারখি ধনগ্ীয় প্রিয়াকে এইরূপ মধুরবাক্যে 
সান্তদনা করিয়া কবচপরিধান এবং ধনুগ্রহণ করিলেন। অন- 
স্তর রথে আরোহণ করিয়া গুকপুত্র অশ্বথীমীর পশম্চীৎ পশ্চাঁ 
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ধাবিত হইলেন | শিশুধাঁতী অশ্থখীমা দূর হইতে অর্জ্নকে 
আসিতে দেখিয়া কীপিতে লাগিলেন, এবং প্রাণরক্ষার নিমিত্ত 
চঞ্চল হইয়া, মহাদেবের ভয়ে হুর্য্যের ন্যায়, যত দূর সাধ্য 
পলায়ন করিতে আরভ্ভ করিলেন । কিন্তু অবিলম্বেই দেখিতে 
পাইলেন, কেহই তাহার রক্ষাকর্তাী নাই ; রথবাহী অশ্বগণও 
আস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ুতরাঁৎ অন্য উপায় না দেখিয়া 
্রক্ষীকেই ত্রীণকর্তা বলিয়' স্থির করিলেন । দ্রোৌণপুত্রত্রহ্মা- 
স্তরে সংহাঁর জানিতেন না; তথাপি প্রাঁণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
তাহাই পরিত্যাগ করিলেন । ভয়ানক ব্রন্ধান্্র পক্ষিগুনীত্রই 
আকাশমার্গে উশ্খিত হইয়া অসহ্য তেজো ছারা দশ দিক্‌ ব্যাপ্ত 
করিল । তাহা দেখিয়া! অর্জন প্রীণনীশের আশঙ্কা করিলেন, 
এবৎ ব্যাকুল চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হেকৃফ্ণ। হে 
মহাবাহো ! হে ভক্তের ভয়ভঞ্জন ! সংশয়রূপ ভীষণ অশ্ি 
দ্বারা দগ্ধপ্রায় মনুষ্যদিশকে তুমিই উদ্ধার কর। তুৰি 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর! তুমি প্রক্কতির আগৌচর পরম পুকষ এব 
তুমিই এই বিশ্বের বিকীর-রহিত আদি কারণ। জ্ঞানশক্তি 
দ্বারা মায়াকে নিরাঁস করিয়া তুমি আপনাতেই অবস্থিতি 
করিতেছ। যায়ীবশে মুদ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগকে তুমি আপনার 
প্রভাবেই যুক্ত কর। তুমি কেবল পৃথিবীর ভার হরণ করি- 
বার নিমিত্ই ক্কঞ্চরূপে অবতীর্ণ হও নাই) ইহাতে সাধুদিগের 
প্রতি তোমার পক্ষপীতও প্রকাশ পাইতেছে; কারণ বন্ধুবর্গ ও 
ভক্তগণ তোমার এই অবতার চিন্তা করিয়া চরিতার্থ হইতে 
পারিবে। দেবদেব ! এক্ষণে জিজ্ঞীসা করি, এ কি? দশ দিক 
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ব্যাপ্ত করিয়া এই ভয়ঙ্কর তেজোরাশি কোথা হইতে আসি- 
তেছে? 

শ্রীকষ্চ বলিলেন, সথে ! দ্রোণপুন্ধ প্রাণভয়ে ব্রন্ীন্ত্র পরি- 
ত্যাগ করিয়খছেন+ কিন্ত তিনি নিজে ইহাঁর সংহাঁর জানেন 
না। অন্য কৌন অস্ত্রই ত্রক্ষীত্্ নিবারণ করিতে পারে না ॥ 
অতএব হে সর্ধজ্ঞ ! তুমি ত্রাস দ্বারাই ইহাকে নিরভ্ত কর? 

হুত বলিলেন, শত্রধঘাতী ধনগ্য় কুষণের এই বাঁক্য শুনিয়া 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করত আচমনপুর্ধক ত্রদ্ধাজ্্ নিবারণের 
নিমিত্ত ত্রদ্ধীজ্্র পরিত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতেই 
ছুই অস্ত্র একত্রিত হইয়া উভয়ের পরিবর্ধিত তোজো দ্বারা 
দিল ব্যাপ্ত করিল ; বৌধ হুইল, যেন প্রলয়কীলে স্্য্য 
ও অশ্সিপরস্পর মিলিত হইয়া নভৌমগুলে ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। অর্জন এবং অশ্খাঘার অজ্রাম্মিতে 
দগ্ধ হুইয়া লোক সকল প্রলরকাল উপস্থিত ভাবিয়া অতি- 
শয় ব্যাকুল হইল। তখন সব্যশীচী সৃ্িনাশ আশঙ্কা 
করিয়া বাঁজুদেবের আজ্ঞান্রমে উভয় অস্ত্রই সংহ্ণর করি- 
লেন, এবং সেই নিষ্ঠুরকর্া গোঁতমীনন্দন অঙ্বশ্থামাকে 
বজ্ঞপশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আপনার শিবি- 
রাভিষুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া 
কমললোচন বস্থদেবতনয় তীহাঁকে কৌপভরে বলিতে লাগি- 
লেন, পার্থ! এই নিক ত্রাঙ্গণের প্রাণ রক্ষা করা উচিত হয় 
না। মুড নিশিযোগে নিদ্রীভিভূত নিরপরাধী বাঁলকদিগকে 
বিনাশ করিয়াছে। কথিত আছে, যে ব্যক্তি ধার্মিক হয়, সে 


প্রথম ক্কন্ধ। ৭ অ! ৩৭ 


কখন মদ্যাঁদি সেবন দ্বারা মণ্ড, বাতাদি রোগ হেতু উন্মত্ত, 
অসাবধানী, নিকদেঘাগী, শরণাগত বা রথহীন শক্রকে সংহার 
করে না। লজ্জাঁহীন খল ব্যক্তি যদি অন্যের প্রাণ দ্বারা 
আপনার প্রীণ পোষণ করে, তাহা হইলে দণ্ডই তীহণর যথার্থ 
প্রায়শ্চিভ 1 বিধানান্ুসারে দণ্ড না হইলে পাঁপী নিরয়- 
গামী হয়। অপর, তুমি আমার সমক্ষেই পাঞ্চলীর নিকট 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, “ হে শুভে! যে তোমার পুত্র বিনাশ 
করিয়াছে, আমি তাহার মস্তক অখনিয়া দিব ।” অতএব এই 
আততারী পুত্রঘাঁতীকে সংহীর কর। বীর ! কুলাঙ্গার ইহাতে 
কেবল আমাদিগ্সের মন্দ করে নাই, ইহার প্রভু দূর্য্যোখনেরও 
মহান্‌ অনিষ্ট করিয়াছে । 

কষ ধর্ম প্রদর্শন করিয়া উক্ত প্রকারে প্ররৃতি দিতে অরস্ত 
করিলেন ; কিন্তু অর্জন, পুত্রধাতী হইলেও, অশ্বন্খীমীকে 
বিনাশ করিলেন না । ীহাকে লইয়া আপনার শিবিরে 
প্রত্যাগমন করত পুত্র-শৌক-সন্তপ্তা নিজ প্রেয়সীকে সমর্পণ 
করিলেন | 

শোভনশীলা দ্রৌপদী গুকপুত্রকে সেইরূপ পশুর ন্যায় 
রজ্জুবদ্ধ, নিজ কাঁধ্য জন্য লজ্জাঁয় অবনত এবৎ অপমান- 
পুর্বক আনীত দেখিয়া! সদয় ্বদয়ে তাহাকে প্রণাম করিলেন 
এবৎ তাহার রজ্ট্বন্ধন সহ্য করিতে না পারিয়া ভর্তীকে 
কহিলেন, নাথ ! এই ত্রাঁক্ষণকে ত্যাগ ককন | ইনি আমাদি- 
গের পরম গুক। তুমি ষাহীর নিকট গৃঢমন্তর, এব বাঁণত্যাগ 
ও বাঁণসংহারের কৌঁশলের পহিত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া 
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ছিলে, সেই ভগবান দ্রোণ এই পুত্র রূপে সাক্ষাৎ, বর্তমাঁন 
রহিয়াছেন। তাহার শরীরার্ধ ধর্মপত্থী কপীও অন্যাপি 
জীবিত আছেন; সাঁধ্বী বীর পুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া 
স্বামীর সহগমন আবশ্যক বোধ করেন নাই! মহাঁভাগ ! 
গুককুলের অপকাঁর করা আপনাদিগের উচিত হয় না) প্াত্যুত 
তাহার পুজা ও বন্দনা করাই কর্তব্য । নাথ ! গোঁতমনন্দিনী 
এই অস্বত্থামীর জননী যেন পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমার 
ন্যায় অশ্ুঁত্যাগ না করেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধ সংবরণ 
করিতে না পারিয়া ত্রান্ষণকুলের অপমান করেন, তাহা হইলে, 
তিনি সপরিবারে নিরস্তর শোকে দগ্ধ হইতে থাকেন | 

সত বলিলেন, বিপ্রবর্গ! ধর্মপুত্র রাজা যুখিঠির, নকুল, 
সহদেব, ভগবান্‌ বানুদেব, সাত্যকি, অর্জন ও অপরাপর যে 
কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রাঁজ্ঞীর নেই ধর্মানু- 
যায়ী, ন্যায়সঙ্গত, সদয়, সত্য, পক্ষপাতশুন্য ও মহত, বাক্যের 
যথেষ্ট প্রশৎসা করিলেন? কিন্ত ভীম ক্রৌথ করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, বধ করিলেই ইহার বথণর্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়। ছুরাআ্মা 
নিদ্রীভিভূত শিশুদিগকে অনর্থক বিনাশ করিয়াছে; তাহাঁতে 
প্রভুকে সন্তষ্ট করিতে পাঁরে নাই $ এবং আপনারও কোন 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই! ভীম এই রূপে অশ্বখামাকে বধ এবং 
দৌপদী পূর্বোক্ত প্রকারে ভীহীকে নিরস্ত করিতে উদ্ভত 
হইলে পর বাসুদেব চতুর্তজ ধারণ করিয়া উভয়কে নিবারণ 
করত অর্জনের দিকে চাহিয়া হাস্যযুখে বলিতে আরস্ত 
করিলেন, সখে ! ত্রান্ধণ অবধ্য ) কিন্ত আততারী বধ্য। আমি 
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ধর্মশীস্ত্রে এই ছুইপ্রকীর ব্যবস্থাই করিয়াছি। তুমি এই দুই 
আজ্ঞাই পালন কর! প্রিয়াকে সাত্তদনা করিয়া যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিল, তাঁহা সম্পাদন কর, অথচ ভীমসেনের, আমার 
ও পাঞ্চালীর বাক্য রক্ষা কর 1 

সত বলিলেন, বধ ও প্রাণ রক্ষা উভয়ই কোন রূর্পে এক 
ব্যক্তিতে সম্ভব হুইতে পীরে না, ভাবিয়া অর্জন কৃষের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পীরিলেন এবং তদন্ুুসাঁরে খড়গ দ্বারা 
কেশের সহিত অশ্বত্থীমার মস্তক জীত মণি ছেদ করিয়া গ্রহণ 
করিলেন । দ্রৌণতনয় একেই বাঁলকহত্যা করিয়া লজ্জায় 
বিষণ ছিলেন, তাহীতে আবার মণিহীন হইয়া নিস্তেজ ও 
প্রভাশুন্য হইলেন! ধনঞ্জয় এই রূপে নিগ্রহ করিয়া অব- 
শেষে তীহাঁকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন | এই কার্য 
দ্বারাই কঞ্চের সমুদীয় বাক্য রক্ষা করা হইল? কাঁরণ শিরো- 
স্ুণ্ুন, ধন অপহরণ এবং দেশ হইতে নির্বাসন করিয়াই 
ত্রান্মণদিগকে দণ্ড করিতে হয়; তভ্ভিন্ন ভীহাদিগের শারীরিক 
দণ্ড নাই। 

অনস্তর পাণুপুত্রেরা শোকে আকুল হইয়া দোঁপদীর 
নহিত মৃত পুত্রদিগের দীহাঁদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । 

অশ্বত্থামার দগ্ুডবিধান-নানক সপ্তম অধ্যায় সমপ্ত। 


অধম অধ্যায়! 


সত বলিলেন, অনস্তর পাঁগুপুত্রেরা বর্গ পু্রদিগকে জল 
দান করিবার নিমিত্ত শীস্ত্রৌক্ত বিধানানুসাঁরে মহিলাদিগ্রকে 
অগ্রে করিয়া ক্লষ্চের সহিত গঙ্গীতীরে গমন করিলেন | সেই 
স্থানে উপস্থিত ছইয়া সকলে স্নান করত রোদন করিতে করিতে 
উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া হরিপীদপন্র-নস্তৃভা ব্রিলৌকপীবনী 
জাহবীর সলিলে পুনর্বার অবগীহন করিলেন! তখন মাধব 
আননোপবিষ্ট ধুতরা, বিছুর এবং পুত্রশোঁকার্ত গান্ধীরী, 
কুস্তী ও দ্রোপদীকে সাস্তদনা করিয়া বলিলেন, আপনারা 
নকলেই শোক পরিত্যাগ ককন ? নিরর৫থক বিলাপ করিবেন 
নাও লময় উপস্থিত হইলে প্রাণী অবশ্যই মৃত্যুঞসে পতিত 
হইবে) কেহই তাহার নিবারণ করিতে পারিবে না ॥ 

বিপ্রবর্গ! দেবকীনন্দন, দৌপদীর কেশীকর্ষণজন্য ক্ষীণ- 
পরমায়ু ছুর্য্যোধনকে বিনাঁশ করিয়া রাঁজা যুধিহ্ঠিরের অপহৃত 
রাঁজ্য উদ্ধীর করত তাঁহাকে তিন বার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ 
করাইয়া যখন দেখিলেন পুরন্দরের ন্যায় তীহীর কীর্তি 
দিকে দিকে ধাবিত হুইয়াছে, তখন পারুপুত্রদিগ্কে সম্ভীষণ 
করিয়া দাত্যকি এবং উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে 
উদ্ভত হইলেন | ক্রষ্জ প্রস্থান করিবেন শুনিয়া €দ্বপাঁয়ন 
প্রভৃতি মুনি সকল তাঁহার পুজা করিতে লাগিলেন। সদাচার 
অনুসারে তিনিও তীহা'দিগের প্রতি পৃজায় প্রবৃত হইলেন। 
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ইত্যবসরে দেখিলেন, পুত্রবধূ উত্তরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া বেগে 
আগমন করিতেছেন এব উচ্চস্বরে বলিতেছেন, হে মহা- 
যোগিন্‌ দেবদেব শ্তরীকষ্চ! আমাকে পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ 
কর; তুমি ভিন্ন সংসাঁরে ভয়হীন ব্যক্তি আর কীহীকেও 
দেখিতে পাই না 9 কাঁরণ মনুব্যমাত্রেরই মৃত্যু আছে। প্রভো ! 
সুতপ্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় এক শর আমার পশ্চাৎ পশ্চাঁু 
আসিতেছে । .আমি প্রাণত্যাগ করি, তাহীতে ক্ষতি নাই ) 
কিন্ত নাথ ! আমার গর্ভস্থ বালকের কোঁন অনিষ্ট না ঘটে ! 
সত বলিলেন, তক্তব্দল তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ উত্তরাঁর বাক্য 
শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, অস্বরামা পৃথিবীকে গাগুবশুন্য 
করিবার নিমিত ত্রঙ্গান্্র পরিত্যাগ করিয়াছেন ! মুনিবর ! 
ইতিমধ্যে পীগুবেরা প্রদীপ্ত সেই ত্রক্ান্রকে নানা মুখে 
আপনাদিগের দিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই অস্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; কিন্ত ত্রদ্ান্ত্র অন্য অস্ত্র দ্বারা নিবারিত হইবার 
নহে) স্ুতরাঁৎ বাজুদেব বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আপন অস্ত্র 
সুদর্শন দ্বারা উহাকে সংহার করত আশ্রিত পাওুপুত্রদিগকে 
রক্ষা করিলেন। অন্তর্যামী যোঁগেশ্বর সকলেরই অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারেন, অতএব বিরাটনন্দিনী উত্তরার গর্ভে 
প্রবিষ্ট হইয়া! কুকবৎশের পরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত নিজ মায়া 
দ্বার! গর্ভ আচ্ছাদন করিলেন । হে ত্বগুকুলতিলক ! যদ্যপি 
অগ্রভাগে সাক্ষাৎ ত্রন্ধা অধিষ্ঠীন করিতেছেন বলিয়া ব্রন্ধান্ত্ 
অব্যর্থ ও অপ্রতিবিধেয়? ভথাঁণি বিষ্ুতেজের সহিত মিলিত 
হইয়া নিরস্ত হইল। এ কথণ আশ্তর্য্য ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও 
৬ 
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না যে গোবিন্দ মায়াদেবীর সংসর্ধে এই বিশ্ব সৃভভি, পালন 
ও ধ্বংস করিতেছেন, তহার সকল কার্য্যই আশ্চর্য্য! 
পুর্ধোক্ত প্রকারে পীতুপুত্রদিগকে ত্রন্ধান্্র হইতে রক্ষা করিয়া 
দেবকীনন্দন দ্বারকাঁয় গমন করিতে উদ্যত হইলেন? তখন কুস্তী 
পুত্র ও পুত্রবধূর মহিত একদ্রিত হইয়া ভীহীকে স্তব করিতে 
আণরভ্ভ করিলেন, কৃষ্ণ! বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তোমাকে নম- 
স্কীর করি। তুমি সাধারণ মনুষ্য নও । তুমি প্রক্কতির অগৌচর 
আদি পুকষ | প্রন্কতি তোমারই বশবর্তিনী হইয়া কাঁ্ধ্য করি- 
তেছে। তুমি সকল ভূতেরই অত্যস্তর ও বহির্দেশে পূর্ণরূপে 
বিরাজ করিতেছ; তথাপি কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না; 
কাঁরণ মায়ারূপিনী জবনিকা তোমায় আচ্ছন্ন করিয়] রাঁখি- 
য়াছে | কি প্রকারে তোমাঁকে ভক্তি করিতে হয়, তাহা আমি 
জ্ঞীত নহি; অতএব কেবল তৌমাঁকে নমক্ষীর করি। ইন্ড্রিয়- 
জন্য জ্ঞীন তোমার নিকট তুচ্ছ পদার্থ। তোমার নিশ্চয় নাই। 
কোন ব্যক্তির দৃষ্টিদৌষ জন্থিলে সে যেমন অভিনয়ে নটকে 
চিনিতে পাঁরে না, সেইরূপ জীব দেহ অভিমানে অভিমানী 
হইয়া তৌমাঁর নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপর শুদ্ধ- 
চিত বিবেকী ব্যক্তিরীও তোমাকে দেখিতে পান না; সুতরাঁৎ 
আমরা আত্রীজাতি হইয়া কি রূপে তোমায় জানিতে পাঁরিব ? 
জানিতে না পাঁরিলে কি প্রকীরেই বা ভক্তি করিব? অতএব 
হে কুষ্চ! হেবাছুদেব! হে দেবকীনন্দন ! হেনন্দস্ুত! হে 
গোবিন্দ ! হে পদ্মনণভ! হে পঙ্কজমীলিন্ব! হে সরোজ- 
নয়ন! তোমার কমলচিস্কিত চরণযুগলে কেবল নমক্ষীর 
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করি। হৃবীকেশ! তুমি শৌকসন্তৃপ্তা দেবকীকে কেবল নিষ্ঠুর 
কৎসরাজের দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধনযান্্ণা। হইতেই মুক্ত করিয়া- 
ছিলে; কিন্তু পঞ্চ পুন্রের সহিত আমীকে নানা ৰিপদৃ 
হইতে বারতবার উদ্ধার করিয়াছ; অতএব তুমি জননী অপেক্ষা 
আমাকে অধিক ভাঁল বাঁস। কষ! আমীর পুভ্রের বিষ- 
প্রয়োগ, জতুগৃহদীহ, হিডবপ্রভৃতি রাক্ষসের হস্ত, পাশক্রীড়া, 
বনবাস এবহ যুদ্ধস্থলে মহারখীদিগের অস্ত্রভয়কূপ বিপদ্‌- 
সমুহে তোমা হইতেই নিক্ষতি পাইয়াছে। সম্প্রতি তুমি 
দ্রোণপুত্রের অস্ত্রাশ্ি হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করিলে । 
জগদৃগুরো ! প্রার্থনা করি, যেন আমাদিগের নিয়তই বিপদ্‌ 
ঘটে; কারণ তাহা? হইলেই তোমার দর্শন পাইব। তোমার 
দর্শন পাইলে আর সংসার দর্শন করিতে হইবে না। নাথ! 
সম্পদে মঙ্গল নাই; কারণ কৌলীন্য, এশ্বধর্য, শশস্ত্র ও 
সোঁভাগ্য-মদে মত্ত হইয়া মন্ুষ্য তোমার নামোচ্চারণ করি- 
তেও সমর্থ হয় না। যাহার কিছুই নাই, তুমি তাহাঁকেই 
দর্শন দেও । অতএব হে নির্ধনের ধন! হে যুক্তিএরদ! 
তোমাকে নমস্কীর করি। গুণধর্ধ পর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি কৌন 
বিষয়েই তোমার অভিলাষ নাই। তুমি আঁপনাঁতেই আপনি 
সন্ত । রোগাদি-বিরহিত হইয়া তুমি নিরস্তর শাস্তি সম্ভোগ 
করিতেছ। তোমাকে সামান্য দেবকীর পৃত্র বলিয়া আমার 
জ্ঞান নাই! আমি তোমাকে সর্কনিয়স্তা আঁদি ও অন্তরহিত 
কাল বলিয়া জানি। তুমি সকলেরই প্রভু ? সুতরাং সকলকেই 
সমীন ভাবিয়া থাক! অর্জনের সারথি হইয়া পাঁগুবদিগের 
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পক্ষপাতী হইয়াছিলে বলিয়া আঁপাঁততঃ বৌধ হয়; কিন্ত 
সে ভ্রমমীত্র ঃমনুষ্য সকল তোমাকে উপলক্ষমী ত্র করিয়া আঁপ- 
নারাই পরস্পরে কলহ করে। তোমার কাহারও প্রতি শত্রতা- 
ভাব নাই | তুমি যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত মনুষ্য 
রূপ ধারণ করিয়া তাহাঁদিগের অনুকরণ কর+ কোন ব্যক্তিই 
তাহা জানিতে পারে না । তোমার কেহ প্রিয়ও নাই, অপ্রি- 
য়ও নীই ; অতএব তুমি মীনবদিগের প্রতি ছুই ভাব প্রকাশ 
কর বলিয়া কির্ূপে সম্ভব হইতে পারে । বিশ্বীত্বন্! তোমার 
জন্ম নাই) কর্থ নাই; তথাপি তুমি কখন পশু, কখন পক্ষী, 
কখন নর, কখন খষি, কখন বা মৎস্যাদির অনুকরণ করিতেছ 
ইহা সাঁতিশয় আশ্্ধ্যজনক | কৃষ্ণ! মনুষ্যের কি অবিকল 
অন্ুকরণই করিয়াঁছ! তোনাকে দেখিলে ভয়েরও ভয় হয়; 
কিন্ত তুমি দধিভাঁও ভঙ্গ করিলে পর গোঁপকাগিনী যশোদা 
তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত খন রজ্জ, গ্রহণ করিয়াছিল, 
তখন তুমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চিত্চাঞ্চল্যবশতঃ অধোঁবদন 
হইয়া অবস্থিতি করিয়ীছিলে ; মনোহর অঞ্জন থেত করিয়া 
নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধার! প্রবাহিত হইরাঁছিল ! মাধব! 
তোমার সেই অত্যাশ্চর্ধ্য অবস্থা স্মরণ করিলেই আমার বুদ্ধি- 
ভ্রম জন্মে; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। জগৎ 
তোমার মায়ার মুগ্ধ) অতএব বুঝিতে ন! পারিয়া অনেকে 
তোমার অবতারের উদ্দেশ্য অনেকপ্রকার উল্লেখ করেন। 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যেমন মলয়পর্বতের খ্যাঁতি বিস্তা- 
রের নিগিভ্ভ চন্দনতক উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যুখিস্তিরের 
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পবি্রকার্তি বিস্তীর্ণ করিবার জন্য তুমি প্রিয়তন বছুবংশে 
আবিভূতি হইয়াছ। অন্যের নিকট শুনিতে পাই, পুর্বে 
সুতপঃ ও পৃশ্শিরূপে বন্থদেব এবং দেবকী শীহাঁদিগের পুত্র 
হইবার নিমিত্ত তৌনাকে প্রীর্থনা করিয়াছিলেন ) সেই হেতু 
তুমি এই পৃথিবীর মঙ্গল সাধন ও টদত্যদিগকে বিনাশ করিতে 
অভিলাধী হইয়া! কষ্$ব্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কেহ বা 
বলেন, সাগরসলিলে তরণীর ন্যায় পৃথিবীকে অতিভারে 
মগ্নপ্রায় দেখিয়৷ ত্রদ্ধা ভাঁরহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে 
তৌমাকে অনুরোধ করেন! আর আর ব্যক্তিরা কহিয়া 
থাকেল, জীব অবিদ্যাবশে বিবয়ানিলাষী হইয়া কাম্য- 
কর্মের অনুষ্ঠান করত সংসাঁরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; তুমি 
সেই যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইরা বিবিধ কার্য্য 
করিতেছ। মনুষ্য তৌমধর সেই চরিত্র শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া 
মুক্ত হইবে । যে সকল ব্যক্তি তোমাঁর চরিত্র শ্রবণ করেন, 
গান করেন, নিরন্তর উচ্চারণ করেন, চিন্তা করেন, অথবা 
অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাঁশ করেন, তীহারা 
শ্তিলশ্েই তোমার পাদপন্ম লাভ করিয়া গভাগতি হইতে 
মুক্ত হন! 

যাদব! আত্মীয়ের কার্ধ্যসিদ্ধি করিলাম ভাবিয়া এক্ষণে 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করা তোমীর উচিত হয় না । আঁমরা 
তোমার আআীয় এবং অনুজীবী? বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিয়া যাবতীয় রাজার মনোছুঃখ উৎ্পাঁদন করিয়াছি বলিয়া 
এক্ষণে তোমাঁর পাঁদপদ্য ভিন্ন আমাদিগের আর অন্য গতি 
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নাই । বছুবৎশীয়েরা ও আমীর পুত্রগণ বীর এব সমর্থ বলিয়া 
ত্রিলে'কে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং এ পর্য্যস্ত জীবিতও 
আছে; কিন্ত তোমাকে না দেখিলে ভাহাদিগের শক্তি, বল ও 
নাহুস সমুদারই তিরোহিত হয় ? তখন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সক- 
লেই তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে) নাথ! মনুষ্যের ইন্ড্িয়সমূহে 
জীবনের সঞ্চণর না হইলে তীহাঁতে মনুষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা যাঁয় না; সুুতরাৎ তীহাঁর নামকরণও হইতে পাঁরে না । 
গদাঁধর ! আঁমীদিগের দেশ তৌনাঁর ধ্বজ, বজ্জ এবং অঙ্গুশীদি 
দ্বারা অঙ্কিত চরণের চিত্রু ধারণ করিয়া! এক্ষণে সুশোভিত 
হইতেছে; অতএব তুমি প্রস্থীন করিলেই একবারে শ্রীত্রষ্ট 
হুইবে | তোমার অধিষ্ঠীন হেতুই নগর নকল এতাদৃশ সমৃদ্ধি- 
শালী হইতেছে; ওষধি ও লতা সমূহ কীলে সুপ ফল প্রসব 
করিতেছে, এবং বন, পর্বত ও নীরনিধির মহতী বৃদ্ধি হই- 
তেছে। কিন্ত এস্থানে চিরকাল অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত 
তোমাকে একাস্ত অন্ুরোৌধও করিতে পীরি না; কারণ যছু- 
খশীয়েরা আমার আত্মীয়। তাহারা তোমার অদর্শন 
জন্য মনঃপীড়া সহ্য করিবে, তাহাও আমার প্রার্থনীয় নঙ্কে 
প্রস্থান করিলেও আমার পৃত্রেরা ছুঃখে নিমগ্ন হইবে । 
অতএব কৃষ্ণ! তুমি আমাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার 
কর? যছুবংশীয় এবং পীওুপুত্রদিগ্পের পতি আমার যে স্েহ 
আছে, তুমি তাহা খণ্ডন কর; তাঁছা হইলেই আমার চিত্ত 
কেবল তোমাতেই নিযুক্ত থাকিবে এবং অভিকচি, সাগরের 
সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত গঙ্গাপ্রবাছের ন্যায়, তোমার 
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প্রতিই ধাবিত হইবে | হে শ্রীকুষ্ণ! হে অর্জনসারথে! হে 
বোগেশ! ছে জগনা;রো ! হে ভগবন্‌! তোমাকে পুনবার 
নমক্কীর করি। যছ্ুবংশীয়দিগের মধ্যে ভূমি সর্ধপ্রধান। যে 
সকল ক্ষভ্রিয়েরা পৃথিবীর অনিষ্ট করে, তুমি তাহাদিগের 
সকলকেই লংহাঁর কর) কিন্তু তোমার প্রভাব কিছুতেই ক্ষয় 
পায় না। তুমি কামধেনুর এশ্বরয্য অধিকার করিয়াছ। ত্রান্ষণ 
এব দেবতাদিগের ভুঃখ মোচন করিবার নিখিত্তই তুমি অব- 
তার গ্রহণ কর! 
সত বলিলেন, কুস্তী এইরূপ মধুর বাক্যে ভগবানের নিখিল 
মহিমার স্তব করিলে পর, তিনি ঈবৎ হাস্য করিলেন) সেই 
মারাতেই সকলে মোহিত হইল | অনস্তর যাঁদবনন্দন কুস্তীকে 
অভিলবিতপিদ্ধিরপ বর প্রদান করিয় অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। তথায় কুস্তী ও উত্তরা প্রভৃতি অপরাপর 
মহিলাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া অবশেষে দ্বারকা গমনে উদ্যত 
হইলেন। কিন্ত রাজা যুখিষ্ঠির সাতিশয় শ্েহ বশতঃ তাহাকে 
নিবারণ করিলেন ॥ 
বিপ্রবর্থ ! ভীখ্দেব শ্রীকষ্ণের প্রধান ভক্ত ৷ ভগবাঁন্‌ সেই 
হেতু অভিলাষ করিয়াছিলেন, “ আমি যুখিভিরের নমভি- 
ব্যাারে মহাঁসমারোহ পূর্বক ভীম্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাত্রা করিব ১ তিনিই রাজাকে জ্বীনৌপদেশ দ্বারা সাস্ত,না 
করিবেন ।” সেই হেতু বেদব্যাস প্রভৃতি তপস্থী সকল নানা 
ইতিহাস উদ্ধার করত পান্না করিয়াও ধর্মনন্দনকে নুস্থ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। ্বয়ং কৃষ্ণের বাক্যও বিফল হইল। ভূপতি 
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বন্ধুহত্যা চিন্তা করিয়া অজ্ঞানবশে যৌহ এবং স্বেহে অভিভূত 
হইলেন। অবশেষে হুঃখভরে বলিতে আরস্ত করিলেন, হ্াঁয়, 
আমি কি মুঢ়! ছুরাআীর অস্তঃকরণে কি ভয়ানক অজ্জীনই বদ্ধ- 
মূল হইয়াছিল! নরাঁপম কুকুর ও শৃগীলাদির আহীরযোগ্য এই 
শরীর রক্ষা কারবার নিমিত্ত অস্টীদশ অক্ষোঠহিনী সংহার করি- 
লাম! কি স্বণার কথা; আমি যুদ্ধস্থলে বালক, ত্রান্ষণ, আত্মীয়, 
বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও গুককে বধ করিয়াছি! সহঅ সহজ 
বৎসর নরকভোগ করিলেও আমার সে পাপের ক্ষয় হইবে 
না! রাজা প্রজীদ্িগকে পীড়ন করিতে আরভ্ভ করিলে পর 
অন্য রাজা তীহাকে সংহার করিতে পাঁরেন $ কিন্ত ভুর্য্যৌোধন 
পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করিতেন? ভীহার কৌন দৌবই ছিল 
না) আমি কেবল রাজ্যের লোভেই উহাকে বধ করিয়াছি । 

- কাহারও পুত্র” কাহারও স্বামী, কাহারও বা বধু বিনাশ 
করিয়া আমি প্রকীরতঃ জ্ীহিৎসাঁও করিয়াছি ! গৃহস্থাশ্রমে 
থাকিয়া আমি কৌন কার্ধ্য দ্বারাই সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে পীরিৰ নাঃ কাঁরণ ছিৎসা জন্য অশ্বমেধাঁদি যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতে শিয়া আমাকে পূনর্বার হিৎসাই করিতে 
হইবে । অতএব টদবক্কৃত একমাত্র ছিৎসাঁর প্রায়শ্িত্তে প্রবৃত্ত 
হইয়া আমি বহু হিংসাঁদৌষে দুবিত হুইব। পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক 
ক্ষালন করা যায় না এবং জুরার লেশমাত্রে অপবিত্র হইয়া 
কৌন সামী প্রভূত হুরায় পবিত্র হইতে পাঁরে না । 

কত্তীস্তব-নামক অঙ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। 


স্থত বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাঁধ্বংদ হেতু ভীত 
ছইয়া শরশব্যাশীয়ী ভীগ্মের নিকট বিবিধ ধর্ম শ্রবণ করিবার 
নিমিত্ত কুকক্ষেত্রে বাত্রা করিলেন ॥ জ্রাতৃগণ ব্যাস, ধোম্য 
প্রভৃতি ত্রদ্ষণ্দিগের সমভিব্যাহীরে উত্তম-অশ্ব-যুক্ত স্থবর্ণ- 
ভূষিত রৃর্থেঃ আরোহণ করিরা পশ্চাৎ পশ্চৎৎ চলিলেন ॥ 
তগবান্‌ শ্রীক্ষকও সখা অর্জনের সহিত এক রথে অধিরোহুণ 
করিয়া সহগ্রামী হইলেন। রাজা তাহাদিগের মধ্যবর্তী 
হইয়া গুহ্যকগণে পরিবৃত কুবেরের ন্যাঁয় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । 

পীগুবেরা এই রূপে শরীক ও অনুচরবর্গের সহিত 
কুকক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বর্চচ্যত অমরের ন্যায় ভূমিপতিত 
ভীস্মকে নিরীক্ষণ করত সকলেই নমক্ষীর করিলেন। গঙ্গা- 
নন্দনকে দর্শন করিবার মানসে ত্র্ধর্ষি, দেবর্ষি ও রীজবিগিণ 
তথায় আগমন করিয়াছিলেন । ত্রন্মন! অনস্তর পর্বত, ধোঁম্য, 
নারদ, ভরদ্বাজ, সশিষ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দরপ্রমদ, ভ্রিত, 
শ্বৎসমদ, অনিত, কাক্ষীবান্‌, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন, 
শুকদেব ও কশ্যপ প্রভৃতি অন্যান্য অনেকানেক “তপস্থী 
সকল আপন আপন শিব্য সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে সেই 
স্থানে উপস্থিত হইলেন ; ভীত্ম দেশ কাল বিবেচনায় বিলক্ষণ 
বিচক্ষণ ছিলেন, সুতরাৎ মহর্ষিদিগকে একত্র সমবেত দেখিয়া 
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যথাবিধানে সকলেরই পুজা করিলেন। জগদীম্বর শ্রী 
সাহার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতে ছিলেন ) তথাপি এক্ষণে 
নিজনায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন, দেখিয়া দেবব্রত তহারও অর্চনা করিলেন! 
পাওুপুত্রগণ ন্বেহ ও বিনয়তরে অবনত হইয়া নিকটে 
বসিয়াছিলেন | গঙ্গীনন্দন ভীহাদিগের প্রতি দৃ্ঠি নিক্ষেপ 
করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন! দরদরিত অশ্রন্ধারায় 
পরিপূর্ণ হইয়া তাহার নয়নযুগ্ল অন্ধ হইয়া উঠিল। 
তখন তিনি প্রেমভরে কহিতে লাগিলেন, হায় কি লঙ্জীর 
বিষয়! কি অন্যায় অধ্যবসায়! পাওুপুত্রগণ! তোমরা 
ব্রান্ষণ ধর্ম এবং নখরাঁয়ণকে আশ্রয় করিয়া আছ; তথাপি 
কি কারণে সংসারভোগ কইকর ভাবিয়া জীবন ধারণ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ না । যখন; মহারথ পীড পরলোকে 
গমন করিয়াছিলেন, তখন তোমরা অতি বালক) সেই 
হেতু আমার পুত্রবধূ কুন্তী তোমাদিগের জন্য নিয়ত কাঁল 
মুুর্মহু১ অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। ভোমরা যে নানা- 
বিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহাতে তৌমাদ্দিগের কৌন দৌষই 
ছিল না? কালই তোমাদিগকে বিপদৃগ্রস্ত করিয়াছে । কাল 
এই সংসার পালন করিতেছে; কারণ মেঘসমূহ অনিলের 
ন্যায়, লৌক কালেরই বশবরতর্ণ। অহো!; কালের কি দুর্বার 
প্রভাব! যাঁহীদিগের ধর্মপৃত্র রাজা এবং অদ্বিতীয় বলশীলী 
গদাপাণি ৰৃকৌদর, যোচ্ছচুড়ামণি অর্জন, শারাসনশ্রেষ্ঠ 
গাণীৰ ও ভ্তীকক সহায়, ভাহাদিগেরও বিপদ হইল! রাঁজন্‌ 
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যুধিতির ! এই বনুদেবভনয় যে কি উদ্দেশ্যে কীর্ধ্য করেন 
কোন ব্যক্তিই তাহা ভ্ভীভ নহেন। সে বিষয়ের তত্ব অনুসন্ধান 
করিতে প্রবস্ত হইয়া পণ্ডিতদিগেরও বুদ্ধি কুঠিত হয় । অতএব 
ভরতশ্রেষ্ঠ ! উদববশেই ভোমাদিগের যাবতীয় অনর্থ ঘটিয়াছে, 
জানিয়া বিনীতভাবে অনাথ প্রজাঁদিগকে প্রতিপালন কর! 
ভাগ্যের প্রতিকুলতীচরণে প্রৰৃত্ত হইয়া নিরর্থক ওদ্ধত্যপ্রকাঁশ 
করিও না! রাঁজ্য শাসন করিতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতাও 
আছে? এই যে স্রীরুষ্ণকে দেখিতেছ, ইনি সাক্ষাৎ আদিপুকষ 
নারায়ণ ; আপনার মায়াবলে লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া আপ- 
নাকে যছ্ুনন্দন বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন! ইহার প্রভাব 
অতি ছুজ্রেয়) শিব, নারদ ও কপিল ভিন্ন আর কেহই তাহা 
জ্ঞাত নহেন। বৎস!" তুমি ষাঁহীকে মাতুলপুত্র, প্রিয়পীত্র, 
হিতনাধক ও উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেছ; যিনি প্রণয় 
বশতঃ তোমাদিগের দূত, মন্ত্রী ও সারথি হুইয়াছিলেন ) তিনি 
সাক্ষাৎ টব। তুমি নিরন্তর ভাহারই বশবর্তী হইয়া কার্ধ্য 
করিবে | নীচের ন্যায় তোমাদিগের সারথি হইয়া ছিলেন 
বলিয়া, তূি কৃষ্ণকে অন্য জ্বীন করিও না। তিনি সর্বময় ; 
সুতরাৎ সকলকেই সমান জ্ঞান করেন! তীহার রাগ নাই, 
দ্বেষ নাই, অহঙ্কার নাই, পক্ষপাঁত নাই। অতএব তিনি উৎ- 
কর্ষ ও অপকর্ষ বিবেচনায় কাঁ্য্যের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সমা- 
লোচন করেন না। ভগবান সত্যই সমদ্শীঁ ভথণপি ভক্তের 
প্রতি তীহার কতদূর পক্ষপাঁত দেখ । শ্রীকৃষ্ণ আমার মৃত্যুকাল 
উপস্থিভ দেখিয়া সাক্ষাৎ, সশ্মখে আঁবিভূত হইয়াছেন । যোগী 
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সকল বীহাঁতে মনোনিবেশ এবহ বাহার নাম কীর্ভন করিয়া 
কলেবর পরিত্যাগ করত সমুদায় বাসনা ও কর্মভোগ হইতে 
মুক্ত হন, প্রার্থনা করি, সেই দেবদেব চতুতুজ আমার দেহ- 
নাশ পর্য্যস্ত এই স্থানে অবস্থিতি ককন ; অন্য ব্যক্তি যাহ! 
কেবল হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, আমি সেই রক্তবর্ণ নেত্র- 
বুগ্ললে সুশোভিত সুপ্রসন্ন হাস্য বদন চক্ষে নিরীক্ষণ করি । 

স্থত বলিলেন,যুধিষ্ঠির শরশয্যাশীয়ী পিতামহের পূর্বোক্ত 
বাঁকা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ ধর্ম জিজ্ঞীসা করিলেন। 
বলিলেন, পিভামহ ! কোন্‌ পর্থ মনুষ্যজাতির সাধারণ ধর্ম? 
প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মই বা কিরূপ? কাহার নাম 
প্রবৃত্তি ধর্ম? নিৰৃত্তি ধর্ম কাহীকে বলে? আপনি বিস্তারপূর্বক 
এক এক করিয়া দানধর্ম, রাজধর্্, মোক্ষধর্ম, স্ত্রীর এবং হরির 
তুর্টিসাঁধনের নিমিত অনুষ্ঠিত ধর্মের উপদেশ ককন। সুনে! 
গঙ্গানন্দন রাজার সেই প্রার্থনা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাঁম, 
মোক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ ধর্ঘ উদাহরণের সহিত কীর্তন করি- 
লেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর প্রতি ধর্মের যে পৃথক্‌ পৃথক 
উপায় নির্দিউ আছে তাহাঁরও উপদেশ দিলেন | অভ্যাগত 
খধিগৃণ দকলেই শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ 

ভীম্ম পরম যোগী এব ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন; তিনি উত্তরা- 
য়ণে প্রীণত্যাগ করিতে অভিলাব করিয়াছিলেন; সেই হেতু 
এত দিন শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন । এক্ষণে যুধিঠিরের 
নিকট পূর্বোক্ত নানাবিধ অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে বলিতেই 
ভীহার সেই বাক্ছিত সময় উপস্থিত হইল। ভখন তিনি জিহ্বা 
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সংযত করিয়া বিষয়সঙ্গ হইতে মনকে আঁকর্ষণ করত পীতবাঁস 
চতুভূ'জ আদিপুকষে নিযুক্ত করিলেন । কিন্ত তাহার নেত্র- 
যুগল উদ্মীলিতই রহিল । এইরূপ বিশুদ্ধ চিততসত্যম' হেতু 
সমুদয় অশুভই বিনষ্ট হইল। কৃষ্ণের কপাকটাক্ষে তাহার 
অন্ত্রবেদনীজন্য যন্ত্রণণও নিরৃত্তি পাইল; ুতরাঁৎ ইন্দ্রিয় 
সকল বেদনা নিবন্ধন ভ্রাস্তি পরিত্যাগ করিয়া ম্সিদ্ধ হইল! 
তখন গঙ্গীনন্দন তনুত্যণগসময়ে স্তব করিয়া ভগবানকে সম্ভষ্ট' 
করিতে লাগিলেন? 

ভীম্ম বলিতে আরম্ত করিলেন, বিবিধ ধর্্াদি রূপ উপায় 
দ্বারা যে চিত্-দংবম-রূপা প্রবৃত্তি অভ্যাঁস করিয়াছি, তাঁহা 
এই তক্তবসল ভগবানে নিক্ষীম হইয়! অর্পণ করিলাম । মহত্ব 
ইহা হইতে অন্য কুত্রীপিও নাই । ইনি নিরন্তর পরমাঁনন্দে 
নিমগ্ন হইয়া! আছেন ! সেই আনন্দই ইহার শ্বরূপ। ইনি 
ভ্রীড়ীচ্ছলে ইচ্ছাবশতঃ কখন কখন প্ররুতি আশ্রয় করেন ? 
সেই প্রক্কতি হইতেই সংসারের উৎপত্তি হয় | ইহার তালের 
ন্যায় নীলবর্ণ কলেবর ত্রিভুবন বিমোহিত করিতেছে ? তাহাতে 
পীত বাঁস কি অনির্বচনীয় শৌভাই ধারণ করিয়াছে? যুখপন্ 
ূর্ণকুস্তলে বেছিত হইয়া প্রসম্নতাঁবে বিকসিত হইয়াছে) 
আমি কৌন ফলেরই কাঁমনা করি না, কেবল প্রীর্থন করি, 
এই অর্জনসীরখির প্রতিই আমার মতি হউক। যুদ্ধস্থলে 
অই ্্ীকুষের কেশকলাপ-তুরগ-খুক্োদ্,ত রজঃ-পটলে দুষরিত 
হইয্লাছিল। ঘর্দবারি ভাহারই বর্ষণে চ্ীকত হইয়া ইহার 
বদনকমল ব্যাপ্ত করিয়াছিল ; আমীর শীণিত-শর-জাল 


৫৪ শুমদ্ভাগবত। 


ইহার গাত্র বিদ্ধ করত দেহলগ্ন বর্থের সহিভ মিলিত হুয়া 
তাহার কি সমুজ্জল শৌভাই বা উৎপাদন করিয়াছিল 
এক্ষণে বাসনা করি, ইহাতেই আমার চিত নিযুক্ত থাকুক. 1 
সখা অর্জনের প্রতি ই'হীর কি অসাধারণ পক্ষপাঁত। যুদ্ধ- 
স্থলে তিনি যখন ই'হাঁকে বলিয়াছিলেন, সখে! উভয়পক্ষীয় 
ইসন্যের মধ্যস্থলে আমীর রথ স্থাপন কর; আমি ক্ষণ 
কাঁল যোদ্ধদিগকে অবলোকন করি) তখন ইনি উভয়ের 
মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া শত্রপক্ষীয় বীরদিগকে দর্শন করত 
সকলেরই বল হরণ করিয়াছিলেন? বাঞ্ণ করি, ই'হাতেই 
আমার রতি হউক! সেনাঁর অগ্রভাগে আমাদিগকে দেখিতে 
পাইয়া অর্জন বন্ধুবধতয়ে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অস্বী- 
কার করিয়াছিলেন, তখন ইনি নিজ বিদ্যাঁবলে তীহার কুমতি 
নষ্ট করিয়াছিলেন ; আমার মন ইহীরই চরণে রত হউক! 
সংগ্রামে প্ররৃত্ত হইয়া ইনি পাগুবদ্দিগের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন “আমি তৌমাদিগের সাহীয্যমাত্র করিব; 
নিজে অস্ত্র ধারণ করিব না” কিন্ত আমার বাসন! ছিল, 
ইহাকে অস্ত্র ধারণ করাইব) সুতরাং ভক্তবৎ্সল ভগবান্‌ আর 
আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না । যাহাতে 
আমার মনৌবাঁঞণ পূর্ণ হয়, এই ভাবিয়া রথ হইতে "লক্ষ 
প্রদান করত চক্রহস্তে আমায় বধ করিবার নিষিত্ত ধাবিত 
হইলেন। উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে ত্র হইয়া ভূমিতে 
লুঠিয়া চলিল, এবং নেদ্িনী পদভরে কাঁপিতে লাগিল ॥ 
আমি শত" শত শীঁণিত বাঁণ নিক্ষেপ করিলাম, তাহাতে 


গ্রথম ক্কম্ব। ৯অ। ৫৫ 


ক্ষত বিক্ষত হইয়া ইহার তমালনীল কলেবর কধিরধারায় 
অভিষিক্ত হইল। খন অর্জ্ঘন বারবার ইহাকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত মুকুন্দ কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না 
দ্বিরদের প্রতি কেশরীর ন্যায় আমীর বধের নিমিত্ত ধাবিত 
হইলেন । এক্ষণে বাঁসনা করি, ইনি ভিন্ন বেন আমার অন্য 
গতি না হয়। অমিস্ত্যস্বরূপ ভগবান অর্জনের প্রতি ম্বেহ 
বশতঃ ভীহার সারখ্যরূপ নীচ কার্য স্বীকার করিয়! অশ্বের 
রশ্মি ধীরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ই'হাঁর কি অনির্বচনীয় 
শোভাই হইয়াছিল । এক্ষণে আমার মৃত্যুকীল উপস্থিত 3 
অত্তএব ই'হাতেই আমার রতি হউক! যুদ্ধস্থলে বীরগ্রণ 
ইহাকে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিয়া ইহাতেই 
বিলীন হইয়াছে! এই নন্দনন্দন ললিত গতি, বিলাস, মনো- 
হর হাঁদ্য এবং প্রশয়দৃষ্টি দ্বারা গেঁপিনীদিগের যান বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। তাহার] সেই গর্কে গর্বিত হইয়া! ই'হাঁর গো- 
বর্ধনথারণাদি অলৌঁকি ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া ই'হারই তুল্য 
হইয়াছিল। যুধিত্টিরের রাঁজহুয় যজ্ঞে সভাস্থলে রাঁজবর্গ 
এবং মুনিগ্নণ ই'হাঁর রূপ ও অলোকিক মহিমা দেখিয়া সকলেই 
আশ্র্য্য প্রকীশ করিয়াছিলেন । অহো৷ ) আমার কি সৌভাগ্য! 
সেই এই ভূততাঁবন ভগবান্‌ প্রকাশ্য রূপ ধারণ করিয়া মৃত্যু- 
কালে আমার নেত্রপথে বিরাজ করিতেছেন | আমি কৃতার্থ 
হইলাম । এই জগদাত্মা বস্ছদেবের জন্ম নাই! ইনি প্রাণী- 
দ্বিগকে আপনি নির্মাণ করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়েই অবস্থিতি 
করিতেছেন, এবং দৃর্ভিতেদে সুর্যের ন্যায়, অধিষ্ঠানভেদে 
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নানারপ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন | আমি এক্ষণে ইহাকে 
সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম $ সুতরাং আমার মোহ এবং 
ভেদজ্ঞান নস্ট হইল। 

স্থত বলিলেন, ভীম্ম মন, বাক্য এবং দৃষ্টি বারা আত্ম- 
্বরূপ শ্রীকুে পূর্বোক্ত প্রকীরে আত্মসংযোগ করিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ্ণ করিলেন সৃত্যুকীলীন তীহার প্রীণবান্থু বহির্ভাগে 
নিষ্ষা্ত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল । পিতামহ উপাধি- 
শূন্য ত্রদ্ে মিলিত হইলেন দেখিয়া অভ্য'গত ব্যক্তি নকল, 
দ্িবাবসানে পক্ষিগণের ন্যায়, নিস্তব্ধ হইলেন! তখন দেবতা 
ও মনুষ্য সকল ছুন্দুভি শব্দ করিতে লাগিলেন ? রাঁজাদিগের 
নিকট সাধুব্যক্তিরা ধন্যবাদ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন ; এবং আকাশ হইতে পুষ্পরৃ্তি পতিত হুইতে লাগিল । 
যুধিষ্ির পরলোকপ্রাপ্ত শীস্তনুনন্দনের দাঁহাঁদি উর্ধাদেহিক 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়] ক্ষণ কাঁল শৌক প্রকাশ করিলেন | মুনি- 
গ্রণ এত ক্ষণ শ্রীরুঞ্কে হৃদয়ে চিন্তা করত তাহার স্তব করিতে- 
ছিলেন ১ এক্ষণে সকলেই স্ব স্থ আশ্রমে চলিয়া গেলেন ! 

অনন্তর যুধিষ্ঠির কষ্চের সহিত হস্তিনায় . প্রত্যাগমন 
করিয়া, ধৃতরাই এবৎ গন্ধারীকে নাস্ত,না করিলেন। ধ্ৃতরাষ 
তীহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে আভ্ডা করিলেন; কৃষ্ঃও 
তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন | তখন ধর্শনন্দন সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়া রাঁজধর্্ম অনুসারে কুলক্রমাগন্ভ রাজ্য শাদন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

যুখিষ্ঠিরের রাজ্য-লাভ-নামক নবম ধ্যান সমাপ্ত । 


দশম অধ্যায়? 


শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সু ! ধনের নিমিত্ত যুদ্ধ- 
প্রবৃত্ত দায়াদদিগকে বিনীশ করত। শৌক হেতু ভোগনুখ 
পরিত্যাগ করিরা। ধার্শিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও তীহীর ভ্রাতৃগণ 
কি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়ছিলেন? 

স্থত বলিলেন, পরীক্ষিৎকে রক্ষা করত বৎশ-দাঁবাশ্সি-দ্ধ 
কুকবংশের পুনর্বার অঙ্কুর রোপণ এবং যুবিস্িরকে নিজ 
রাজ্যে স্থাপন করিয়া ভূতভীবন ত্রিলোকনাথ শ্রীকুঞ্ণ সাঁতি- 
শয় প্রীতি অন্ুভর করিলেন । “ নিখিল জগৎ পরমেশ্বরের 
অধীন $ কেহ স্বাধীন হইয়া কৌন কার্য করিতে পারে না” 
যুখিত্ঠির, ভীম্ম ও অচ্যুতের মুখে যে এই পরম বিজ্ঞান শ্রবণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহাতেই তীহার ভ্রম নট হইল। তিনি 
আর আপনাকে স্বাধীন কর্তা ভাবিয়া বন্ধুনীশজন্য ছুঃখতরে 
বিষয় ত্যাগ করিতে চাহিলেন না! ক্ুষ্ণকে আর করিয়া 
ইন্জরের ন্যায়, অনুজদিগের সহিত পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে 
লাশিলেন। অজাতশক্র ধর্মনন্দন রাজা হইলে পর মেঘ 
যথেষ্ট বর্ষণ করিতে আরস্ত করিল; পৃথিবী যাবতীয় অভীষ্ট 
বন্ত প্রসব করিতে লাগ্সিলেন ; পীনোধী-শীভী-গণ ছুষ্ধধারায় 
গ্রোষ্ঠভূমি অভিষিক্ত করিতে লাগিল? সমুদ্র ও নদী সকল 
যথীকাঁলে বঙ্গন্ধরা আর করিল ? পর্কতসমূহ লতাজালে 
আবৃত হইল 5 শিখরদেশে বনস্পতি ও বিবিধ-রৃক্ষ-রীজি 

রা 


৮ জীমভাগবত। 


বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল । ওষধিসঙ্ঘ প্রতি খতৃতেই অভীষ্ট ফল 
উৎপাদন করিতে লীগিল। প্রজীদিগের আধ্যাত্মিক, আধি- 
উদবিক ও আধিভৌতিক ভিনপ্রকার পরিতাঁপই দূর হইল। 
এ দিকে শ্রীকুঞ্ণ বন্ধুদিগের শৌকশীস্তি এবং ভগিনী সুভ- 
ভ্রীর অনুরোধ হেতু কতিপয় মাঁস হস্তিনীয় অবস্থিতি করিয়া 
অবশেষে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া তীহীকে আলিঙ্গন করত দ্বার- 
কায় প্রস্থীন করিবার জন্য রথে অশরোহণ করিলেন । তখন 
কেহ আসিয়া তীহীকে আলিঙ্গন কেহ বা অভিবাদন করিতে 
লাগ্িলেন। বৈশ্যা-গর্ভ-সম্ভৃত ধৃতরাষ্-তনয় যুয়ুৎন্ছ, ধৃত- 
রাষ্ু, কপ, নকুল, সহদেব, ভীম ও ধোঁম্য এবং সুভদ্রা, 
দৌপনী, কুন্তী, উত্তরা ও সত্যবতী প্রভৃতি জ্ীগণ শীর্গপাঁণি 
নাঁরার়ণের বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যুচ্ছি'ত হইলেন! 
পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুদিগের নিকট হরির মমোহর যশৌগান 
অবণ করিয়া পুত্রীদি-বিবয়-ভোগ-লালসা পরিহার করত আঁর 
ভহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করেন না; অতএব 
গপীগুবেরা বহু কল অবি দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপন এবং 
একত্র শয়ন ভোজন দ্বারা সেই হরিতে একান্ত আসক্ত হইয়া 
এক্ষণে কিরূপেই বা তীহুণর বিরহ্যন্ত্রণা সহ্য করিবেন 1 নন্দ- 
নন্দন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেখিয়া তল্জাত চিত্তে 
সকলেই 'ীহীর দিকে চাহিয়া রহিলেন । যিনি যে স্থানে 
দাঁড়াই ছিলেন, তিনি নিশ্চল হুইয়া মেই স্থানেই অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে কেবল পূজৌপহার আন- 
য়ন করিবার নিমিত্তই স্থানস্তরে গমন করিলেন। দেবকী- 
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স্থত অস্তঃপুর হইতে নিষৃত্ৰীস্ত হইলে পর কুলকামিনীদিগের 
নেত্রকমল অশ্রুজলে তীসিতে লাগিল; কিন্ত পাছে তীহা'র 
কোঁন অমঙ্গল হয়, ভাবিয়া উণহণরা বারিধারা চক্ষেই সংবরণ 
করিলেন । 

ক্রমে মৃদক্গ, শত ভেরী, বীণা, পণব, গৌমুখ, ধুধুরী, 
আনক, ঘণ্টা, ছুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাঁজিয়৷ উঠিল! 
কুককামিনী সকল দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রাসীদশিখরে 
আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের মস্তকোপরি পু্পর্ি করিতে লাগি- 
লেন। প্রেম, লজ্জা ও প্রফুজতা তীহাদিগের নয়নতঙ্গী 
অবলম্বন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল । অর্জন প্রিয়- 
সখার মস্তকৌপরি রব্র-দণ্ড-বিশিষট মুক্তা-জাঁল-বিভুষিত শ্বেত 
ছত্র ধারণ করিলেন । উদ্ধব ও সাঁত্যকি ঢুই অত্যা্চর্য্য চাঁমর 
হস্তে করিয়া, ব্যজন করিতে লাগিলেন । শ্ত্রীকষ্ণ বিবীর্য্- 
মাঁণ পুষ্পভাঁরে ভূষিত হইয়া অপুর্ব শৌভা ধারণ করিলেন । 
তিনি নিগুণ ও আনন্দময় হইলেও এক্ষণে মানবরূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, ত্রান্গণদিগের শুভ আশীর্বাদ নিরর্ঘক 
বোধ হইল না; তাহাতে তাহার অন্তঃকরণ পরিতুষ্ট 
হুইল । কুকমহিলারা তদ্গত চিত্তে কৃষ্ণবিষয়ক কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন; শুনিয়া বোধ হইল, যেন যাবতীয় উপ- 
নিষদ্‌ মুর্তিমতী হইয়া তীহাদিগের বাক্য শ্রবণ এবং তীহাঁর 
অশেষ প্রশৎসাঁও, করিতেছে । তীহারা পরস্পর বলিতে 
লাগিলেন, সখি! মনে হইতেছে ত, সেই যে আদি পুক- 
ধের কথা শুনিয়াঁছিলে, যিনি গুণ বিভাগের পুর্ষে এবং 
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উপাঁধিভূত অবিদ্যা ধ্বংস জন্য জীবের লয়রূপ প্রলয়- 
কালে একাকী প্রপঞ্চ-রহিত আপনীতেই অবস্থিতি এবহ 
তাহার পর জীবের নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার নিমিত 
আপনার কাঁল-শক্তি প্রেরিত জীবমোহ্ছিনী, সৃ্ভিকামা, প্রক্ক- 
তির সংসর্ করিয়াছিলেন, তিনি এ গমন করিতেছেন? 
উনিই কর্মের নিমিত্ত বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? জিতে- 
ভ্্রিয় ভক্তিরত যোগী সকল অন্তরে শ্বাস রোঁধ করত তপস্যা 
করিয়া নির্মল-বুদ্ধি-বলে উহ্থীর স্বরূপ জানিতে পারেন; আমা- 
দিগের ন্যায় অধম ব্যক্তির ভাগ্যে তাঁহার চরণদর্শনের 
সন্তাবনা নীই ; অতএব উহীকে দুরস্থ হইতে দেওয়া উচিত 
নহে , উহ্থীর সঙ্গে সঙ্গে গমন করাই কর্তব্য । সখি! বেদ 
ও অন্যান্য নিগৃঁঢ-তত্ব-বিষয়ক শীক্তরে ধাঁহীকে ঈশ্বর ও জগশ্বায়, 
বলিয়া গান করে, যিনি এই বিশ্ব, সৃষ্ঠি পালন ও ধ্বংস করেন, 
কিন্ত কিছুতেই লিপু হন না, তিনি এ গমন করিতেছেন 
রাজগণ তযোগুণে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিশুন্য হইয়া অধর্থপুর্ববক 
'আপনাদিগকে পৌষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেই উনি বিশুদ্ধ 
সত্বগুণ অবলঙ্বন করত যুগে যুগে ভিন্র ভিন্ন রূপ ধারণ 
করিয়া এম্বরর্য, সত্যপ্রতিভ্তা, বধার্ধবাদিতা, ভক্তবাৎ্সল্য 
এবহ অদ্ভুত কার্ধ্য প্রকাশ করেন | অহো? যদ্ুবংশই ধন্য ! 
পুকষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি তাহাতে উৎপন্ন হইয়াছেন | বৃন্দীবনেরই 
বা কি সৌভাগ্য! দেবকী-নন্দন সেই স্থানে ভ্রমণ করিয়া 
তাঁহীকে পবিত্র করিয়াছেন? দ্বারকাঁরও মাহীয্ম্যের সীম! 
নাই; পৃথিবী উহ্বাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র হইল? অমরা- 
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বতীও উহার নিকট লজ্জা পায়) কারণ সে স্থানে প্রজা সকল 
আখত্মপতি শ্রীকষ্চকে নিত্য দর্শন করে ; সুতরাং ভাহাঁদিগের 
আর তীহার অনুগ্রন্ক লাভ করিবার ভাবনা থাকে না। 
সখি! গ্োপিনীরা পুর্ব জন্মে যছুনন্দনকে অর্চনা করিবার 
নিমিভ কত কত পুণ্য তীর্থে অবগাহন, কত ত্রতেরই বা 
অনুষ্ঠান করিয়াছিল; কারণ উনি তাহাদিগের হস্ত ধারণ 
করিরাছিলেন। তাহারা একাগ্রচিত্তে উহ্বীর অধরামৃতও পাঁন 
করে | রণস্থলে বলশালী শিশুপাঁল প্রভৃতি বীরদিগকে পরা- 
জয় করিয়া বীর্ধ্যরূপ শুল্ক দাঁনপুর্বক শ্রীকুক্ণ প্রহ্য্গজননী 
কন্সিণী, সাহ্ব প্রস্থৃতি জাব্ববতী এবং আন্বমাতা নাগ্রজিতীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । তস্ভিন্ন ভৌমকে বধ করিয়া সত্যভামা 
প্রতৃতি অপরাপর সহত্র মহিলারও পীণিগ্রহুণ করেন। সখি! 
তীহারাই পরাধীন অপবিত্র নীরীজন্ম শোভিত করিয়াছেন ; 
কারণ এ প্রলোচন ভীহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখন 
গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করেন না; প্রত্যুত পারিজাতাদি 
অভিলধিত বন্ত আহরণ করিয়া তীহাদিগের প্রাতি উৎপাদন 
করেন । 

হরি গমন করিতে করিতে কুককাঁমিনীদিগের পুর্ধোক্ত 
প্রকার বাক্য শুনিয়া তীহাদিগের দিকে দৃ্ধি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন; তাহাতেই সেই বাক্যের অভিনন্দন করা হইল । 
পথে ভীাহীর কৌন বিপদ্‌ না ঘটে, এই ভাবিয়া অজাতশক্র 
রাজা যুধিষ্তির তীহার সমভিব্যাহারে চতুরক্দিনী সেনা প্রেরণ 
করিলেন। মাধব, বিরহাতুর কৌরবদিগ্নকে অনেক দূর আসিতে 
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দেখিয়া স্সিদ্ধবাক্যে সাঁস্ুনা করত সকলকে ফিরাইয়া দিলেন ? 
পরে প্রিয় সহচরদিগের সহিত আপনার নগরোদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন | যাইতে যাঁইতে কুকজাঙ্গল৯ পাঞ্চাল, সথরসেন, 
যাষুন, ত্রন্মাবর্ত, কুকক্ষেত্র, মৎস্য, সীরম্বত, মক ও স্বপ্পতোর 
প্রদেশ সকল এক এক করিয়া অতিক্রম করিতে লাঁগিলেন। 
প্রত্যেকদেশীয় প্রজারাই নাঁনীবিধ উপঢোঁকন লইয়া তাহার 
পুজা করিল ! হরি সমস্ত দিনই রথাঁরোহণে গমন করত কেবল 
সন্ধ্যাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া জলাশয়ে সন্ধ্যাবন্দনীদি করিতে 
লাগিলেন; কিন্ত ভার্গব! তাহাঁতেও ভাহাঁর অশ্বগণ বিশেষ 
ক্লাস্ত হইল না। 

মীধব এই রূপে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে 
সৌঁবীর এবং আভীর দেশের মধ্যবর্তী আনর্তনীমক দ্বারকা- 
প্রদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ 

শ্রীকুফ্ের দ্বারকা-গমন-নাঁদক দশম অধ্যায় সমাপ্ত! 


একাদশ অধ্যায় । 


স্থত বলিলেন, শ্রীকুষ্ণ অতি সমৃদ্ধ, আঁনর্ত নামক নিজ 
জনপদে উপস্থিত হুইয়1 শঙ্শ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য শব্দ করিতে 
আরম্ত করিলেন? তাহা শুনিয়া প্রজাদিগের বিষাদ দূর 
হইল। শ্বেতবর্ণ পাঁঞ্চজন্য দেবকীনন্দনের মুখ-রক্তিমায় 
রঞ্জিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল, যেন 


